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তৃতীয় খণ্ড 


*  যৌনজ অপরাধ 


নারী ঘটিত" অপরাধ সমূহকে বলা হয়, যৌনজ অপরাধ। যৌনং 
অপরাধ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা-_-সবল বা অনিচ্ছাকৃত এবং নির্ববহ 
বা ইচ্ছাকৃত । নারীর সহযোগিতায় যে সকল অপরাধ সংঘটিত হয়, সেঃ 
সকল অপরাঁধকে বলা হয় নির্ববল বা ইচ্ছাকৃত অপরাধ । পলায়ন ব 
বহিস্করণ বা ফুসলে বার করা (elopement ) ব্যভিচার বা পরনার 
গমন এবং “ফেলানা” বা জণ-হত্যা ( Abortion ) প্রভৃতি অপরাধে 
বলা হয় নির্বল বা ইচ্ছাকৃত অপরাধ । এই সকল অপরাধ ( প্রায়শঃ 
নারীর সহযোগিতায় সংঘটিত হয়। অপরদিকে বলাৎকার বা Rape 
নারী-নিধ্যাতন, শ্লীলতাহানী এবং নারীহরণ বা Abduction, ইত্যা 
অপরাধকে বলা হয় অনিচ্ছাকৃত অপরাধ এই সকল অপরাধ নারী; 
উপর বলপূর্বক বা প্রবঞ্চনা দ্বারা সমাধিত হয়। এই যৌনজ্জ অপরাধণু্ 
সংঘটিত করবার জন্যে দুর্ক্‌ত্তরা নানারপ কৌশল বা অপঃপদ্ধতি 
আশ্রয় নিয়ে থাকে। অপকর্ন্মের' এই যৌনজ পদ্ধতিগুলি বুঝতে হলে 
নারীর মন ওক্হার গঠন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন ; কারণ (যীনহ 
অপকর্মে অভিনয় দ্বারা নারীর মনকে বিভ্রান্ত করা হর। এইজক্চ, বিভি? 
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বৌনজ অপরাধ এবং উহাদের অপপদ্ধতিগুলি বিবৃত করার পূর্বে, নারী- 
চরিত্র সম্বদ্ধে প্রথমে বিশদভাবে আলোচনা করবে! | 

নারী-সংক্রান্ত অপরাধ যে কেবলমাত্র পুরুষের যৌনস্পৃহার জন্যে 
সংঘটিত হয় তা নয়, নারীর দৌর্বন্যমূর্খতা ও সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থাও 
এজন্য দায়ী। নারীঘটিত বে সকল অপরাধ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
( বলপূৰ্ব্বক ) সাধিত হয়, সেই সকল অপরাধসমূহ সম্বন্ধে পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে আলোচনা করা যাবে। এক্ষণে নারীর সহযোগিতায় যে 
সকল অপরাধ সংঘটিত হয়, সেই সকল যৌনজ অপরাধ সমূহ সম্বন্ধে 
আলোচনা করবো । এই সকল অপরাঁধকে আমরা যৌথ অপরাধ বা 
পকনটি বিউটিঙ. অফেন্দ” বলে থাকি। এই বিশেষ" ক্ষেত্রে নারী 
এবং পুরুষের অপরাধ থাকে প্রায় সমান সমান। কিন্তু আইন এজন্য 
কখনও নারীকে শান্তি দেয় না; শাস্তি দেয় কেবলমাত্র পুরুষকে । 
কারণ, নারীর মন স্বভীবতঃই দুর্বল । কিন্তু পুরুষের মন তা নয়, অন্ততঃ 
তা হওয়া উচিত নয়। এইজন্য নারীকে বিপথে চালিত করার জন্যে 
আইনড্ঞরা কেবলমাত্র পুরুষকেই দারী করেন। কন্যা বিশেষ যদি কোনও 
পুরুষকে প্রনুন্ধও করে, তবুও সেই পুরুষের বলা উচিত, “ছিঃ বোন্‌, 
এগুলো ভালো কথা নয়। তোমার যন এতো দুর্বল? এই বকম 
ছেলেমান্গষি কি করতে আছে! যাও, বাড়ী চলে যাও, মা ভাববে ।” 
ছেলেটির আরও বলা উচিত, “ভাগ্যক্রমে তুমি আমার কাছে এসেছ । 
বদি কোনও বখা ছেলের কাছে যেতে, তা হলে? তা হলে তোমার কি 
সর্বনাশ ঘটতো বলো দেখি! এ রকম ভুল যেন আর কখন না হয়” * 


+ EL মতে উদ্যোগী হয়ে তার আরও একটু এগিয়ে যাওয়| উচিত। তার 


উচিত, স্তব হলে তাকে বিয়ে করা, ESE 3 SENDS TE 
যোগাড় করে দেওয়া। 
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পুরুষ যদি তার সহিত ভিন্নকূপ আচরণ করে তো তাকে শাস্তি 
পেতে হবে, অবশ্য যদি অদৃষ্ট বিরূপ হয়। আইনানগসারে নাবালিকা! 
যে কোন বালিকা, কিংবা সাবালিকা কোনও বিবাহিতার সৃহিত উক্ত 
বালিকা বা বিবাহিতার সম্মতিক্রমেও যদি কেহ কোনও অপরাধমূলক কাষ 
করে তো সেই ব্যক্তি আইনানুসারে দণ্ডিত হবে। কিন্তু এইজন্ত 
সেই বালিকার বা বিবাহিতার কোনওরপ শাস্তি হবে না। 
এইরূপ পক্ষপাতিত্বের কারণ কি, সেই সম্বন্ধে কিছু বলা যাঁক। 
সর্বদেশেই ,জাতির মঙ্লামঙ্গল নির্ভর করে তদদেশীয় নারীর উপর। 
তাই নারীকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা সর্বদেশেই আছে। কারণ নারীর 
মন স্বভাবতঃই দুৰ্ব্বল । এইজন্য নারী অনেক সময় নিজেই নিজের শক্ত হয়ে 
দাড়ায় এবং প্রায়ই সে তা হয় নিজের অজ্ঞাতসারে, বা অনভিপ্রেতভাবে । 
এতে ক্ষতি যদি কারও হয় তো তা হয় নারীর, পুরুষের ক্ষতি ক্ষতিই 
নয়। নারীর একনিষ্ঠার মধ্যে সমাজ বিশেষের তথা জাতির মদলামঙ্গল 
নির্ভর করে। এইজন্য পুরুষের একনিষ্টার চেয়ে নারীর সতীত্ব বা 
পবিত্রতার মূল্য ও প্রয়োজন অনেক বেশী। জাতির মধ্যে অসতী নারীর 
প্রাদুর্ভাব ঘটলে জাঁতিবিশেষ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। পুরুষ যদি 
বহু পত্রী গ্রহণ করে তাহলে জাতির কোনও ক্ষতি হয় না, বরং জাতির 
এতে বৃদ্ধিই হয়ে থাকে, কিন্তু নারীর বহু পতিত্ব অর্থে বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্তি; 
ঈশ্বর নারীকে এমনিই দায়িত্বপূর্ণ করে পাঠিরেছেন। 


[ বিধাতার নিয়মাহুসারে স্ত্রী বীজ বহুল পরিমাণে জন্মায় নাঃ উহা 
নিদ্দিষ্ট সংখ্যায় এবং ক্ষেপে ক্ষেপে জন্মে থাকে। চল্লিশ বত্যুর উ্ধ 


বরস্কা নারীরস্মধ্যে উহা প্রায় একেবারেই জন্মায় না। অপরদিকে? 


পুং বীজ অনাঁবিলভাবে বহুল ও অফুরন্ত সংখ্যায় জন্মে থাকে । » এইজন্য 


ঞ 
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দৈহিক শক্তিহীনতার কারণে অসমর্থ না হলে, শত বৎসর বর্ষীয় পুরুষ» 
বিশ বৎসর বয়স্ক যুবকের স্তাঁয়ই প্রজননে সক্ষম থাকে, কিন্ত নারী 
সম্বন্ধে এই থা বল! চলে না। 
এই নারীর দায়িত্ব পুরুষের চেয়ে অনেক বেণী। এই কারণে 
ভারতের গৌরবময় অতীত যুগে সতীসাধবী নারীরা নিজেরাই পতির 
জন্তে সপত্নী সংগ্রহ করেছেন কিন্তু নিজেরা পতি বর্তমানে কখনও অন্ত 
পতি কামনা করেন নি, তারা! নিজেদের ক্ষতি স্বীকার এবং অধিকার 
কুপন করেও জাতিকে সবল করেছেন, কিন্ত প্রজা বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে 
জাতির ক্ষতির কারণ ঘটান নি; তারা নিজেরা ছিলেন, এমনিই মহৎ, 
উদার ও পতিপরায়ণা। তবে সে যুগের পরিস্থিতির সহিত বর্তমান 
যুগের প্রভেদ আছে। বর্তমান পৃথিবীতে স্থানাভাবে ও খাগ্ভাভীবের 
. কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন । এই কারণে আধুনিককালে 
বহু বিবাহপ্রথা পুরুষদের মধ্যেও বিলুপ্ত হওয়া উচিত। 
নারীদের দৈহিক গঠনের এই বিশেষ দিকটা বাদ দিলেও, দেশের 
নারীরাই যে জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং শক্তির ধারক, ইহা সকল 


সময়েই শ্বীকাঁধ্য। ' এইজন্য নারীদের রক্ষা করার প্রয়োজন জাতির 
মঙ্গলের কারণে অতীব প্রয়োজন। ] 


এই সকল কারণে, নারীর ইচ্ছান্ুসারেও নারীর উপর উপরি- 
লিখিত অপরাধ সমূহ বদি কোঁনও পুরুষ করে, তা হলে 
সেই পুরুষের শান্তি হয়ে থাকে, কিন্ত এই জন্ত এ নারীকে কোনও 
রূপ শান্তি দেওয়া হয় না। কারণ এই ক্ষেত্রে আইনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য ধনসম্পত্তির ন্যায় নারীকে সাধ্যমত রক্ষা করা, নই করা নয়। 
সাধারণতঃ দু্বত্তরা এই সব অপকর্মের জন্য নারীর সহযোগিতা অর্জন 
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করে নারীর কয়েকটা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে । এই ক্ষেত্রে মনের 
দুর্বলতার কথাই বলা হচ্ছে, দৈহিক দুর্বলতার কথা বলা হচ্ছে না। 

এইরূপ দুর্বরতার কারণ কি, কি ভাবেই বা তা. আসে «এবং তাঁর 
স্থযোগ কিরূপে দুর্ব ত্তরা নিয়ে থাকে, সেই সম্বন্ধে এইবার আলোচনা 
করা বাক। মেয়েদের মন সম্বন্ধে যুগ যুগ ধরে মনীষীরা আলোচনা 
করেছেন ; শেষে নাচার হয়ে, “দেবা নঃ জানান্তি, কুতঃ মনুষ্য” বলে 
নিশ্চে্ট হয়েছেন। সত্যই নারীর মন ছুজ্ঞেয়। মেয়েরা নিজেরা 
যে কি চায় তা তাঁরা নিজেরাই জানে না। এ জন্য মেয়েদের বিশ্বাস 
করাও কঠিন হয়ে পড়ে। স্ত্রী চরিত্রে অভিজ্ঞ বলে যার! বড়াই করেন 
তীর! চিরকাল ব্যথাই পেয়ে থাকেন। নারী ঘটিত ইচ্ছাকৃত অপরাধ 
সমূহের মনস্তত্ব অতীব জটীল হয়ে থাকে । এই জটীল মনস্তত্ব সম্বন্ধে 
সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত না থাকলে, এই সকল অপরাধ অন্নধাবন করা 
অতীব কঠিন। যৌনজ দুর্ববত্তরা মেয়েদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকায় 
সহজেই তাদের সহযোগিতা লাভ করে তাদের ক্ষতি করতে সক্ষম । 

পূর্বেই বলা হয়েছে স্ত্রী পুরুষের অপংস্পৃহার ন্যায় নারীর যৌনস্পৃহাও 
এক আদিম স্পৃহা ; মানবীর বীজকোষ ও দেহকোষ, এই উভয় 
কোষের মধ্যেই উহা নিহিত। আদিম কালে চৌধ্যবৃত্তির ন্ায় বেশ্টা- 
বৃত্তিও দোষণীয় ছিল না, বরং উহা ছিল তার জন্মগত অধিকার । 
এইজন্য বহু পতিস্পৃহাও বংশাহ্ক্রমে মানবী লাভ করে। কিন্তু কালক্রমে 
মানবী তার সেই পুরাণ “স্বভাব ও অভ্যাস ত্যাগ করেছে। স্মত্য 
মানবীর মধ্যে এই আদিম স্পৃহীর আর স্থান নেই, কিন্তু উহা 
ত্যাগ করলে কি হয়, এ স্পৃহা তাদের বীজ ও দেহকোষে সুপ্ত 
অবস্থায় রয়ে গেছে, অনুকূল আবহাওয়ায় বে কোনও” 
মুহূর্তে উহা জাগ্রত হতে পারে। কুসজঃ চিন্তা, বাক্গ্প্রয়োগ, 


০ ৩ 
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প্রলোভন প্রভৃতি দ্বারা নারীর এই স্বভীবগত স্পৃহা জাগ্রত হয়ে 
থাকে, এ ছাড়া সুযোগ ও সুবিধাও এ বিষয়ে নারীকে সাহায্য 
করে। শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কার এই যৌন স্পৃহাকে দাবিয়ে রাখে; 
এই জন্য মেয়েরা এই স্পৃহা সকল সময় অনুভব করে না। এ 
ছাঁড়া ভয় ভাবনা ও লঙ্জীও এই স্পৃহার বহিরাঁগমনের প্রতিবন্ধক 
হয়। এই বিষয়ে পুরুষের অপেক্ষা নারীর দায়িত্বও অনেক বেণী, 
কারণ এ জন্য য| কিছু বন্ত্রণা তা নারীকেই ভোগ করতে হয়। কেহ 
কেহ মনে করেন, নারীর যৌন স্পৃহা পুরুষের যৌন স্পৃহা অপেক্ষা অনেক 


বেশী * কিন্তু উপরোক্ত কারণে তারা তাদের এই যৌন স্পৃহাকে চেষ্টীকৃত ' 


ভাবে প্রতিরোধ করে। পুরুষের অপঃস্পৃহা এবং নারীর যৌন 
স্পৃহা, কি ভাবে ভাত, আগত ও সংযত হয়, তা সবিশেষ ভাবে পুস্তকের 
প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছেঃ এই স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়ৌজন। 

নারী পুরুষ বিশেষের উপর তিন্টী বিভিন্ন রূপ কারণে আকৃষ্ট হয়। এই 
কারণ তিনটা যথাক্রমে, বৌনবৌধ, প্রেম এবং হিষ্রিরিয়া আদি রোগ প্রস্থত 
হয়ে থাকে । এই বৃত্তি্রয় সম্বন্ধে পৃথক ভাবে আলোচনা করবে! । 


(যানবো 


কোনও নারী যখন নিছক যৌনবোধের কারণে কোনও 
পুক্তষের প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন সে হয় নিছক যৌন তৃপ্তির কারণেই | 


* কেহ কেহ বলেন, পুরুষ কেবল মাত্র যৌন সঙ্গমের সময় রতিম্থথ ভোগ করে, 
এবং পঢ়ে' দে তা ভুলে যায়, কিন্তু নারী বিগত দিনের এ যৌন সঙ্গম চিন্তা করেও পুলক- 


শিহরণ অনুভব করে; অবশ্য বদি সে এ পুরুষ- সংসর্গ ছারা প্রকৃ-পক্ষে তৃপ্ত হয়ে 
থাকে। অর্থাৎ কি'না যৌন সঙ্গমের স্থৃতিও নারীকে আনন্দ দেয় । 


| 
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এই পরপুরুষটার উপর ব্যক্তিগত ভাবে কোনও ভালবাসা বা প্রীতি 
তার থাকে না, তাকে সে কেবল দৈহিক প্রয়োজনেই চেয়ে থাকে। 
এইরূপ যৌন মিলনের মধ্যে সর্বদাই গোপনতা অবলম্বন করা হয়, 
এবং এইরূপ মিলনের মধ্যে কোনওরূপ একনিষ্ঠার স্পৃহা বা 
বালাই কোনও পক্ষের মধ্যেই দেখা যায় না। বিপদে পড়লে এক 
পক্ষ অপর পক্ষকে রক্ষা করার চেষ্টা দূরে থাকুক, পরস্পর 
পরম্পরের প্রতি দোষারোপ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। 
এ সম্বন্ধে,নিয়ের একটী বিশেষ বিবৃতি উদ্ধত করা হলো। বিবৃতিটি 
প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি যথারীতি সেই রাত্রেও গোপনে মেয়েটীর কক্ষে প্রবেশ 
করি। কিছুক্ষণ কক্ষে থাকার পর হঠাৎ বাইরে সদর দরজায় কে একজন 
ধাক্কা দিতে থাকে। মেয়েটার বাবা যে নাইট ডিউটা সেরে এত শীঘ্র এসে 
যাবেন, এ আমাদের উভয়েরই পরিকল্পনার বাইরে ছিল। এদিকে 
পলায়নের আর অন্ত কোনও পথ নেই। ওদিকে কন্যার পিতা 
মহাশয়ও অগ্রসর হয়ে আসছেন। হঠাৎ অবাক হয়ে শুনতে পাই, 
মেয়েটা টেচাঁতে সুরু করেছে; চোর, চোর, বাবা চোর, এ! মেয়েটার 
বাবা আমাকে উঠানে দেখে চোরই মনে করেছিলেন। এক লাফে 
আমার ঘাড়টা চেপে ধরে তিনিও চেঁচাতে আরম্ভ করলেন, 
চোর, চোর, ও মশাই, কে আছেন শীঘ্রি আস্কন চোর ধরেছি, 
ইত্যাদি ৷” js 

এই ধরণের যৌন মিলনের “মধ্যে নারী বা পুরুষের কারও 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি কোনওরগ শ্রদ্ধা থাকে না, বরং ভারা.পরস্পর 
পরস্পরকে “প্রায়ই ঘ্বণা করে থাকে। এইরূপ যৌন মিলনের মধ্যে 
কোনও জাত, ছোট বড় বা গুণী ,নিগুণীর বিচার থাকে না। 
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এ বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য থাকে গোঁপনতা-_কাঁর সঙ্গে সম্মিলিত হলে 
বিষয়টী গোপন থাকবে, এমন কি কেহ সন্দেহ করবে না, এইটাই হল 
সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট প্রধান বিবেচ্য বিষয় । এই সকল কাঁরণে অনেক 
শিক্ষিত! ধনী কন্যাকে ভৃত্যের সহিতও সম্মিলিত হতে দেখা গেছে। 
কারণ এর! জানে যে ভূত্যকে এ শা কেহ সন্দেহ করবে না। 
প্রয়োজন নিঃশেবিত হলে ও কন্ার* আদেশেই এই ভূত্যরা বিতাড়িত 
হয়েছে, এইরূপ কাহিনীও শুনা গেছে। বস্তুতঃ যৌন কাঁরণে মিলন 
ঘটলে কেহ কাহাকেও শ্রদ্ধা করে না বরং ঘ্বণাই করে থাকে । এ 
সম্বন্ধে একটী বিশেষ বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম । 

“বিয়ের পর ফুলশয্যার রাত্রে অনুযৌগ করে আমার স্ত্রীকে আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা, সেদিন তোমার হাতট! আমার হাতের 
মধ্যে তুলে নিতে চাইলাম, কিন্তু এটুকুতেও তুমি কিছুতেই রাজী হলে 
না, বলতে পারো কেন? তুমি কি তোমার ভবিষ্যৎ স্বামীকে বিশ্বাস 
করতে পাঁরছিলে না?” উত্তরে আমার স্ত্রী একটু হেসে ক্ষমা ভিক্ষা 
করে এইরূপ বলেছিলেন, ‘দেখে৷ সেদিন যদি তুমি আমার উপর 
কোনও প্রকার দৈহিক স্থযোগ নিতে এবং আমি বদি তাতে আপত্তি 
না করতাম তা হলে বিবাহিত জীবন আমাদের কিছুতেই সুখী হতো না, 
সারা জীবন আমরা পরস্পর পরস্পরকে কখনও শ্রদ্ধা করতে পারতাম 
না। আমি ননে করতাম সার জীবন তুমি এই-ই করে এসেছ, তুমিও 
আমার সম্বন্ধে হয়তো তাই-ই ভাবতে । তা ছাড়া আমাদের বিবাহ তো 
নাও হতে পারতো, অমনি কতো, বিয়ে ভেঙ্গেও তো যায়, না কি?” 
ইত্যাদি?- স্ত্রীর এবংবিধ উত্তরে সেদ্রিন তার কাছে আমি আমার 
আন্তরিক কুতজ্ঞতাঁই জানিয়েছিলাম 1” ৫ 


এইরূপ যৌন মিলনের মধ্যে কোঁনওরূপ প্রীতি বা. ভালবাসা ন! 
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থাকায়, কোনও গৃহস্থ কন্যা এরূপ কোনও ব্যক্তির সহিত ঘর ছেড়ে 
কখনও চলে যাঁয় নি-_নেহাৎ সন্তান সম্ভাবনা না হলে এই প্রশ্ন কারো 
মনেও আসে না। কিন্তু এরূপ বিপদে পড়লে কখনও কথনও,তাঁরা বার 
হয়ে আনে বটে, কিন্ত সম্ভব হলে এ ব্যক্তিটীকে তারা এড়িয়ে চলে থাকে, 
ধরা পড়ার পর এই মেয়েরা এ লোকটাকে তার এই অধঃপাঁতের জন্য 
দারী করে এবং তার বিরুদ্ধে নানীরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পেছপাও 
হয় না। যৌন স্পৃহার তাড়নায় ইচ্ছা করে ঘর ছেড়ে বাঁর হয়ে এলেও 
ধর! পড়ার, পর সে ও ব্যক্তিটার উপর নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ 
আরোপ করে থাকে, যথা_-“আমাকে সে ভয় দেখিয়ে বা ফুদ্‌লে 
এনেছে,” বা ‘আমাকে সে পৌছে দেবে বলেছিলো, অমুক জায়গায়, 
কিন্ত দেয় নি,” বা ‘আমি যেতে চেয়েছিলাম বন্ধুর বাড়ী, মামার বাড়ী, 
কিন্ত পথিমধ্যে সে,» “মা বকে ছিলো, তাই না বলে মাসীর বাড়ী : 
যেতে চাইলাম; ও তখন বললে, আমাকে ওখানে পৌছে দেবে। 
কিন্তু ওখানে আমাকে না পৌছিয়ে ও মিথ্যে কথা বলে আমাকে, 
ইত্যাদি 

কোনও এক যুবক তার পূর্ব প্রিয়তমাকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা 
করেছিলো, “আচ্ছা, তুমি যদি আমাকে ওই ভাবে অপমান করবে 
তাঁ’হলে এতদিন অমন নিবিড়ভাবে আমাকে চেয়েছিলে কেন?” উত্তরে 
মেয়েটা দ্বার সহিত যুবকটীর কথার প্রত্যুত্তর করেছিল, “এতদিন আমি 
তোমাকে চাইনি, আমার যৌবন তোমাকে চেয়েছিলো! । আজ আমি 
আমার আরাধ্য দেবতাকে ফিরে গেয়েছি__তুমি ভালো চাও তো শীন্র 
এখান থেকে চলে যাও । চিরকালই আর মানুয ভুল করে না, বুঝলে ?” 
* এই যৌনঞ্বোৌধ কোনও কোনও মেয়ের মধ্যে সময় বিশেষে এমন” 
তীব্রভাবে দেখা বায়, যে উহাকে তখন একপ্রকার রোগই বলা হয়। 
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এই রোগ বিশেষকে বৈজ্ঞানিকরা বলে থাকেন নিমপৌঁশ্যানিয়া । 
ক্রপটোম্য/নিয়ার মতো ইহাও একটী উৎকট রোগ বিশেষ_-এই সময় 
পুরুষ বা মেয়েরা অত্যন্তরূপ সঙ্গমপ্রিয় হয়ে উঠে । * 

কম বেণী যৌনবৌধ সকল যুবতী কন্যার মধ্যেই দেখা যায়-কুষ্টিঃ 
সংস্কৃতি, কর্তব্যবোধ, ভয় ভারনা, ইত্যাদি ইহাকে দমন করে রাখে মাত্র। 
তত্রাচ মধ্যে মধ্যে এই বোধ অত্যন্তীপ তীব্র হয়ে উঠে কন্যাকে উতলা 
করে তুলে। এই দুর্বল মুহূর্তে বদি কেহ সাহস করে তার মুখে 
সুধার পাত্র তুলে ধরে তাহলে সে কৃতকাধ্য হয়। কিন্তু পরমুহ্র্তেই : 
তার এই বৌনবোধ সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে, এই 
সময় কোনও দুর্বত্ত যদি তার কাছে কোনও প্রকার প্রস্তাব করে 
তা হলে নে তাহা ঘ্বণার সহিতই প্রত্যাখ্যান করবে। ধরুন, একজন 
যুবক এবং একজন যুৱতী একত্রে বসবাস বা গল্পগুজব করছে। এই সময় 
হঠাৎ হয়তো ছেলেটার মধ্যে যৌনবোঁধ এলো, কিন্তু মেয়েটার মধ্যে তখন 
তা এলো না, অনুরূপ ভাবে এ বোধ যখন মেয়েটার মধ্যে এলে! ছেলেটার 
মধ্যে তখন তা বর্ধীলো না,__এইজন্য উভয়েই নিশ্চিত যৌন মিলন হতে 
রক্ষা পেয়ে গেলো, যা কিনা প্রায়ই হয়ে থাকে । অপরদিকে এমনও হয় 
যে সময় কিনা উভয়েরই মধ্যে সমান ভাবে যৌন মিলন আবাজ্ফ। উপগত 
হয়েছে_-এই সময় পরম্পর পরস্পরের এই মনের কথা বদি ঘুণাক্ষরেও 
জানতে পারে তা হলে একপক্ষ নির্ভয়ে এগিয়ে যায়, এবং অপরপক্ষ তখন 
এই প্রস্তাবে আপত্তি নাও করতে পারে, কিন্ত পরক্ষণেই তারা তাদের 
কৃতকর্মের জন্য অনুতধ্ত হয় । এ সম্বন্ধে নিম্নের কাহিনীটা প্রণিধানযোগ্য । 

“দুপুরবেলা গুয়েছিলাম, কিন্ত ঘুমাতে পারছিলাম না, কিসের একটা 


* সায়বিক রোগের কারণে প্রতিরোধ শক্তির অভাব ঘটলে-এষৌন স্প্‌হা৷ নারীর 
আয়ত্তের 'বাইরে চলে যায়, এইরূপ অবস্থায় নারীকে বল! হয় রোগিণী । 
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অভাবে মন আমার উতলা হয়ে উঠেছে। এর পর উঠে পড়ে আমি 
বাইরে আসি, বাইরে দালানে আমাদের অল্পবয়স্কা দাসী (রি) শুয়ে 
খুমাচ্ছিল, কি ভেবে আমি একটা দেশালাইয়ের কাঠি তার কানে শু জে 
৮. দিই। কিন্ত সে ধড়মড় করে উঠে বদায় আমি ভীত হয়ে উঠি। 
". মেয়েটা কিন্তু আমাকে সেখানে দেখে মুচকি হেসে বললো, “কি 
করছেন, কেউ দেখে ফেলবে। এখন ঘরে যান রাত্রে আসব।” তার 
আশাপ্রদদ কথায়, আমার মন আনন্দে ভরে উঠলো । এই সময় বদি 
“প্রয়োজনীয় স্থযোগ সুবিধা ঘটতো, তাহলে নিশ্চয়ই আমি আত্মদান 
»করতাম। রাঁত্রে কিন্ত আমার এই তীব্র যৌনভাব আর থাকে নি। 
রাত্রে আমি একাই নীচের ঘরে শুতাম, কিছুমাত্র ভয় বা বাধাও নেই। 
রাত্রি একটায় মেয়েটি এসে আমার ঘরের দরজায় ধাক! দেয়, কিন্ত 
দরজা আমি খুলি নি। বরং ভেতর থেকে তাকে আমি চলে যেতে 
বলি। আমার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সামান্য একজন দাসীর কাছে নেমে আসতে 
আমাকে বাধা দেয় ; এই সময় চেষ্টা করেও আমার পূর্ব যৌনভাৰ 
আমি ফিরিয়ে আনতে পারি নি।” এইভাবে সংস্কার ও সংস্কৃতি যুবকদের 
| তীব্র যৌনবৌধও সুপ্ত বা স্তিমিত করে দেয়, ইহা একটা নিছক 
বৈজ্ঞানিক সত্য । আসলে সবটাই নির্ভর করে সময়, স্থযোগ, ইচ্ছা ও 
সুবিধার উপর, এ জন্যেই বার্ণাড শ বলেছেন__“মুরাঁলিটি ইজ নাথিং 
বাট ওয়াণ্ট অব. অপারচিইনিটি।” 
ভালো ছেলে এবং ভালো মেয়েদের মনের গঠন যদি এইরূপ 
হয় তা হলে এ বিষয়ে দুর্বৃত্তদের «মন কিরূপ হয় বা হতে পারে তা 


সহজেই অন্থমেয়। 
এই যৌনকোধ কোনও কোনও সময় যুবক*্বা যুবতীর মধ্যে বছক্ষণ 
এমন কি বহুদিন পর্য্যন্ত তীব্রভাবে স্থায়ী হয়ে থাকে । এই সময়, কন্ঠ 
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বিশেষকে ধর্ষণ করলেও দে হয় তো আপত্তি করবে না; যদিও কিনা 
পরক্ষণেই এ জন্য তার মন অনুশোচনায় দগ্ঠ হতে পারে । এ বিষয়ে 
একটি বিপথগাঁমিনী কন্তার বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম ৷ 

“এই সমর আমার মধ্যে যৌন-স্পৃহা অত্যন্তরূপ তীব্র হয়েছিল। এভন্ত 
আমার মাথা অত্যন্তরূপ ধরে থাকত, শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে কুঁজ্রাঁ থেকে 
মাথায় আমি জনও দিয়েছি । এই সময় যদি কেহ আমাকে তুলে নিয়ে 
যেতো, বা হরণ করতো তা হলে তার মধ্যেও আমি নূতনত্ব বা 
রোম্যান্স পেতাম । আমার.দেহের প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যন্ব, প্রতিটা কোষ ও 
অন্গকোঁষ পুরুষের সঙ্গ নিপ্নায় কাতর হয়ে উঠেছে, কিন্তু পরক্ষণেই, 
এইরূপ চিন্তার জন্যে আমি অতীব লঙ্জান্গতব করেছি। আমার সংস্কার 
ও কর্তব্যবোধ হুঙ্কার দিয়ে আমার এজন্য তিরস্কার করেছে। কিন্তু, 
এতো সত্বেও “আমাকে পাত্রস্থ করো” বা «আমাকে বিবাহ দাও’ এই 
কথা কাউকে আমি মুখ ফুটে বলতে পারি নি।৮ 

কিরূপ প্রণালীতে মানবের মধ্যে অপস্পৃহা জাত, আগত, ক্ষয়িত বা 
নিঃশেষিত হয় এবং পুনরায় কি ভাবে উহা পুনঃ জাত হয়' তাহা পুস্তকের 
প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এই অপস্পৃহার ন্যায় বৌন- 
স্পৃহাও এ একইরূপ ভাবে জাত, আগত, নিঃশেষিত ও পুনরাগত হয়ে 
খাকে। (পুস্তকের প্রথম খণ্ড দেখুন। ) অগস্পৃহার স্থায় বৌন-স্পৃহারও 
কথাবার্তা, চিন্তা ও সহজ মেলামেশার মধ্যে উপশম ঘটে থাকে। 
যৌন-স্পৃহার উপশম দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা_-( ১) প্রত্যক্ষভাবে 
এবং (২) পরোক্ষভাবে। প্রত্যল্গরূপ যৌন তৃপ্তিকে ইংরাডিতে বলা 
হর-$5৫0919০0০7৮ এবং পরোক্ষভাবে যৌন তৃপ্তিকে বলা হয় যৌন 
উপশম বা! “Sublimatio> । এ কথা আজ অজানা নেই বে যৌনবোধের 
প্রতিরোধ মাহুধের দেহ ও মনের দিক থেকে ক্ষতিকর । চেষ্টাকৃত ব্ৰহ্মচৰ্য্য 
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পালন দ্বারা মানুষ নিউবেটিক, খিটখিটে স্বভাব, এমন কি পাগলও হয়ে 
যায়। এইজন্য ব্রহ্মচারী মানুষকে কোনরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার 
দেওয়া বিপজ্জনক। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তায় বা মনে কেহ 
্রহ্ষচারী হয় না। অতি বড় ব্রহ্মচারীরাও কথাবার্ভার, লিখন পঠন বা 
. চিন্তার দ্বারা তাঁদের দেহ ও মন-মধ্যে জাত যৌন-স্পৃহা নিষ্কাশিত করে 
দিয়ে নিজেদের দেহ ও মনকে সাধ্যমত স্বস্থ রেখে থাকে । তা না হলে 
পৃথিবীতে এই তথাকথিত ব্রহ্মচারী ব্রহ্ষচারিণীদের জন্য নানাপ্রকার 
গণ্ডগোলের স্থট্র হতো। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ-এ সম্বন্ধে বলে থাকেন যে» 
গৃথিবীর অতি বড় সাধু বা মনীবী অপরের অজ্ঞাতে প্রতিদিন যে সকল 
চিন্তা করেন তার শতাংশের একাঁংশও যদি সাধারণের গোচরীভূত হতো 
তা হলে পৃথিবীর মান্গষেরা বিস্ময় ও দ্বণায় নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি ও হতবাক 
হয়ে যেতো । 
যৌন তৃপ্তির বা 98015150007 অপেক্ষা উপশম বা sublimation 
মানুষের পক্ষে অধিক উপকারী । যৌন তৃপ্তির জন্ত স্্রী-পুরুষের মধ্যে 
যৌন মিলনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু যৌন উপশমের জন্য এইরূপ যৌন 
মিলনের প্রয়োজন হয় না। যৌন তৃপ্তির মধ্যে গ্লানি, ভয় ও লজ্জা থাকে, 
কিন্তু যৌন উপশমের মধ্যে থাকে শুধু দবিধাহীন বিমল আনন্দ । নারী ও 
পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহিত সহজভাবে মেলামেশা, কথাবার্তা, আলাপ 
ও আলোচনার দ্বারা নিজেদের অজ্ঞাতেই প্রতিদিন এই “যৌন উপশম? 
ঘটয়ে থাকে। দেশ বিদেশের সামাজিক আচার ব্যবহারের উপর 
. এই যৌন, উপশমের প্রকার ভেদ নির্ভর করে। যুরোপ Ball Dance 
বা যুগ্ম-নৃত্যাদি এই যৌন উপশমের প্রধান সহায়ক। ভারতীয় দমাজও 
এই ‘যৌন উপশঃমর জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। এদেশের বৌদি 
ও ঠাকুরপোর, নাতি: ও ঠাকুরমার, ভগগিনীপোত ও শ্ালিক্ষার, 
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বেহাঁন ও বেহাই, বন্ধু ও বান্ধবীর মধ্যে থে সুমধুর ঠাট্রার সম্পর্ক 
আঁবহমণনকাঁল ধরে চলে আসছে__তাঁহা এইরূপ যৌন উপশমেরই 
নামান্তর মাত্র। এইরূপ যৌন উপশম উভয়পক্ষের অজ্ঞাতেই প্রতিদিন 
ঘটে থাকে; এবং ইহা দ্বারা উভপক্ষেরই অবচেতন মন অত্যন্তরূপ 


পরিতৃপ্তও হয়। ভাসুর ভাদ্রবৌ খুড়শ্বশ্ুর ইত্যাদি সয়াকীর্ণ - 


মরুদেশের মধ্যে বৌদি এবং শ্যালিকারাই এদেশের মরুদ্বীপ বা ওর়েসীদ্‌ 
বিশেব__অন্ততঃ বাংলা দেশকে এই বৌদি, ঠাকুরমা ও শ্যালিকীরাই 
সজীব করে রেখেছে। -বাঙ্দালীর মধ্যে আজও যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা 
দেখা যায়, তা এই সব মেয়েদের ন্নেহ ও প্রীতির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। 

যোবনবন্ধা যখন আসে তখন তাঁকে বাধ দিয়ে আটকানে| উচিত নয়। 
এইরূপ অবস্থায় ছুই কুল ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার সন্তাবনা আছে ; বরং 
খানা ও খাল কেটে স্বাভাবিকভাবে এই বন্যার জল নিফফাষিত করে দেওয়া 
উচিত। যৌন উপশমের পথে যৌনস্পৃহা নিফাশন করে দিলে ফল অতীব 
শুভ হয়। অনেক সামাজিক দুর্ঘটন ও অঘটন হতেও এতদ্বারা আমরা 
রক্ষা পেয়ে থাকি। অন্যথায় আমার মতে ব্যাচিলার ট্যান্স, প্রবর্তন দ্বারা 
প্রকারান্তরে নাগরিকদের বিবাহে বাধ্য কর! উচিত, সমাজ ও জাতির 
কল্যাণের জন্তে, বিশেষ করে এই দেশে যে দেশে কিন! যৌন উপশমের 
সবিশেষ বিলি ব্যবস্থা নেই । 

অত্যধিক অপস্পৃহার ন্যায় (পুস্তকের প্রথম খণ্ড দেখুন) অত্যধিক 
যৌনম্পৃহাও ভাত ও আগত হলে কন্যা বিশেষের মস্তিষ্কের 


তথা মনের অভ্যন্তরে কতকগুলি স্নায়বিক পরিবর্তনও হয়ে থাকে। . 


এই “পরিবর্তনগুলিকে যথাক্রমে দৈহিক ও নৈতিক অনাড়ত| বলা হয় । 
এই দৈহিক ও নৈতিক অনাড়তা ব্যতীত এই সময় আরও কতকগুলি 
দোব' এদের মধ্যে বণ্তিয়ে থাকে; অর্থাৎ কিনা এই সময়, যথাক্রমে 


। 
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এরা কখনও নিষ্ঠুর, কখনও বা দাম্ভিক, কখনও বা অত্যধিকরপ 
ভাবপ্রবণ, কখনও অলস প্রকৃতির হয়ে যায়। এই নৈতিক ও দৈহিক 
অমাড়তা, অলসতা, ভাবপ্রবণতা, দীস্তিকতা ও নিষ্ঠুরতার স্বরুপ সম্বন্ধে 
পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। অত্যধিক অপস্পৃহার 
যায় অত্যধিক যৌনস্পৃহাও কন্যা গণের মধ্যে এই সকল পরিবর্তন আনয়ন 
করে। নিষ্ঠুর অবস্থায় থাক! কালীন কন্যাগণ আত্মহত্যা করেছে 
কিংবা বিষ প্রয়োগে আপন পতিকে হত্যাও করেছে, এইরূপ টৃষ্টান্তও 
বিরল নয়। হঠাৎ নিঠুর অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্তেই এইরূপ হয়ে 
বাকে। পুস্তকের প্রথম খণ্ডের স্নায়বিক পরিবর্তনের অন্তর্গত নিষ্ুরতা 

বিষয়ক অংশটি অনুধাবন করলে বিষয়টি সম্যক্রূপে বুঝা যাঁবে। 
এই যৌনবোধ স্বাভাবিক মাত্রায় আগত হলে, উহার অবশ্যত্তাৰী 
ফলস্বরূপ সমাগত (*)__-“নৈতিক ও দৈহিক অসাঁড়তা» এবং তৎসহ আগত 
“দাস্তিকতা, ভাবপ্রবণতা ও নিষ্ঠুরতা আদি বৃত্তি” কন্তাগণের মধ্যে এলেও 
উহা তাঁদের আয়ন্তাবীনে থাকে, কারণ উহা তাদের মধ্যে স্বাভাবিক 
ভাবে এসে থাকে, এমনকি এই সময় এ সকল নবলন্ধ বৃত্তিগুলিকে 
স্থনিয়নত্রিত ভাবে তারা কাজে লাগাতেও পারে । কিন্ত; স্নায়বিক 
(রোগ) বা অন্ত কোনও কারণে যৌনস্পৃহা অন্বাভাবিক ভাবে আগত 
হলে উহার অবশ্স্তাবী ফলস্বরূপ এ সব বৃত্তি আয়ত্াধীনে থাকে না। 
প্রথমোক্ত কারণে আগত যৌনস্পৃহা অভ্যাস দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে আসে 
এবং এজন্য দায়ী হয় কুস্, বাঁক্‌-প্রয়োগ আদি বহিরাগত দোষ সকল। 
কখনও কখনও উহা জন্মগত কারণেও এসে থাকে। কিন্ত দ্বিতীয়োক্ত 
যৌনম্পৃহা কন্যাগণের মধ্যে স্নায়বিক কারণে আগত রোগের জন্যই 
উপগত হয়। এই, যৌনস্পৃহা যে কারণেই আঙ্ক না কেন উহা অত্যধিক 
* অল্প পরিমাণ? র্ রণ 
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মাত্রায় আগত হলে আমরা কন্তাগণের মধ্যে বহুবিধ পরিবর্তন দেখি। 
এই স্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটা প্রণিধানযোগ্য | 

“মেয়েটির মধ্যে হঠাৎ একদিন আমি অত্যভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করি। 
কাজকর্মে তার কোনও মন নেই, প্রায়ই সে শুয়ে থাকতে চায়। 
অমন কর্মঠ একজন মেয়েকে এমন অলস হতে দেখে আঁমি অবাক 
হয়ে বাই । করেকদিন পরে তার এই অলসতা কেটে যায় এবং সে 
অত্যন্তরপ অভিমানী ও ভাবপ্রবণ হয়ে উঠে । একটুতেই তাকে কেঁদে 
ফেলতে দেখেছি। এরও কয়েকদিন পরে তাঁকে ত্যন্তরূপ দাম্ভিক 
হয়ে যেতে দেখি । এই সময় তাকে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে বড় বড় কথা 
বলতে শুনেছি, কাউকে আর সে ভয় বা সমীহ করতে চায় না। 
এই সময় সে নানারূপ দাম্ভিকতাপূর্ণ নির্লজ্জ উক্তি করতে থাকে । 
এমনিভাবে আরও কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ সে 
কয়দিন পর্যন্ত অত্যন্তরূপ নিষ্ঠুর হয়ে উঠে। বাড়ীর কারও প্রতি 
তাঁর কিছুমাত্র মায়া-দয়া বা সম্জীতি আর দেখা যায় না। সে এই 
সময় অত্যন্তরূপ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, গৃহ ত্যাগ করে ছুটে পালাবার চেষ্টা 
করেছে। অমন এক সৎমেয়ের এই অভাবনীয় পরিবর্তনে আমরা 
অবাক হয়ে যাই। এমনি ভাবে কখনও সে নিষ্ঠুর, কখনও বা 
দাস্তিক, কখনও বা ভাবপ্রবণ, কখনও বা অলস-হতে থাকে । অলস 
অবস্থায় দে নেতিয়ে পড়তো এবং বাড়ী হতে বার হয়ে যেতে চাইতো 
না, কিন্তু নিঠুর অবস্থায় আসা মাত্র সে গৃহ ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছে । 
এই সময় মাত্র গৃহ ছেড়ে চলে যাওরা” রূপ এই একটা বিষয়েই তাকে 
কর্মতৎগর হতে দেখা গেছে ১ অন্ত কোনও বিষয়ে" কিন্ত তার কোনিও 
কর্দ্রতৎপরতা দেখ! বার নি। এই অলসতা, ভীবপ্রব্থতা, দাস্তিকতা ও | 
নিঠুরত| অবস্থায় থাকা কালীন সে যে সকল উক্তি করতো সে সকল 
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উক্তির মধ্যে আমরা নিলজ্জ নৈতিক অদাড়তারই পরিচয় পেয়েছি। 
এই সকল উক্তির মধ্যে নির্লজ্ভাবে সে যৌন বিষয়ক বা! সহন্ধীয় উক্তি 
করেছে, এমন কি পিতামাতা মাতুলাদি গুরুজনের সমক্ষেও এই সব 
কদধ্য কটংভ্ি করতে তাঁর কিছুমাত্র বাধা বাধে নি। এই সময় 
আত্মীয়বর্গ এমন কি গুরুজনদের নামেও নে নানারূপ যৌন সন্বন্ধীয় 
সত্য মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করতো 'অনায়াসে এবং অবলীলাক্রমে । 
বেশ বোঝা যায় যে, তার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পারিবারিক প্রতিবন্ধক 
ভেদ করে তার অন্তনিহিত যৌনস্পৃহা অত্যধিকরূপে জাত এবং আগত 
হয়েছে এবং উহা সকল বাধাবিত্র ভেদ করে অনেক দুর পর্য্যন্ত অগ্রসর 
হয়েছে। কিন্তু এজন্যে দায়ী কোনও হিষ্টিয়াদি রোগ কিঃনা তা 
আমি সম্যক্রূপে বুঝতে পারি না। এইজন্য আমি কন্তার পিতাকে 
কোনও এক মনম্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতের কাছে পরীক্ষার জন্য কন্ঠাটিকে নিয়ে 
যাবার জন্য পরামর্শ দিই।৮ 

বতদ্দিন পর্যন্ত কন্াঁগণের মধ্যে অত্যধিক যৌনম্পৃহার কারণে 
এই নৈতিক অসাড়তা আদি দোষ পরিপূর্ণরূপে আগত না হয় ততদিন 
পর্য্যন্ত যৌনবোঁধের তাড়নায় অপকর্মে লিপ্ত হলেও উহা তারা করে 
অত্যন্তর্ূপ গোপনে; এই অবস্থায় ভয় লজ্জা ও কর্তব্য আদি গুণ 
হ'তে অধিক দূরে তাঁরা সরেও যায় না। তখনও পর্য্যন্ত তার! থাকে 
সামাজিক জীব, এইরূপ কন্তাঁর সহিত প্রাথমিক অপরাধীদের তুলনা . 
করা৷ চলে (পুস্তকের ১ম খণ্ড দেখুন)। কিন্তু যে মুহূর্তে তাদের 
এই নৈতিক অসাড়তা চরম পৰ্য্যায় এসে পড়ে, তখন আর সে সামাজিক 
জীব থাকে না, তাঁকে তখন বলা হয় রূপোঁপজীবিনী বা বেস্তা। এর তখন _ 
নির্বিকার যৌনমিলন তাদের এক অধিকারের সামিল মনে করে, এতে 
নেন তারা কোনওরপ দোষ দেখে না, কারুর কারুর মধ্যে-নির্ল'জ 
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বেপরোয়া ভাবও দেখা যায় । এই অবস্থার এদের কোনও গৃহে বা সমাজে 
স্থান হয়” না, তাঁরা তখন সমাঁজের বাইরে বেশ্যা-সমাজে এসে স্থান গ্রহণ 
করে। ভাব, অভ্যাস এবং দৈব অপরাধীর, স্থান, স্বভাব অভ্যাস ও 
দৈব বেশ্যাঁও দেখা গেছে-__-এই সন্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত 
রূপে আলোচিত হয়েছে, এইস্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিস্রয়ৌজন । * 

এদেশের কবিরা বলে গেছেন__-“যৌবন জলতরত্দ রোধিবে কে?” 
কথাটা অতীব সত্য কথা ॥ এই তীব্র যৌনবৌধের স্বন্ধপ সম্বন্ধে কয়েকটা 
দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার কথা উল্লেখ করা বাক । নিম্নের গল্পটা ইহার একটা: 
প্রকৃষ্ট উদ ীহরণ-__ইহা আমার শোনা গল্প ; গল্পটীর মধ্যে কোনও সত্য 
নাও থাকতে পারে, কিন্তু এর অন্তনিহিত বৈজ্ঞানিক সত্যটী আমি 
অস্বীকার করি না। 

“সে ছিল কালী মাইতির মেয়ে । বয়স তার ২২ কি ২৩। ১৫. 
বছর বয়সে সে বিধব| হয়। সাগর পারে সে প্রাতঃকৃত করছিল, এই 
সমর ভিন্‌ দ্বীপের, দেশী পট্ুগীজ ক’জন ছোকরা! এসে তাকে চেপে ধরে । 
সে চীৎকার করে উঠে, কিন্তু তার তাঁর মুখে কাপড় গুজে দিয়ে তাকে 
জোর করে হরণ করে নিয়ে যায় । প্রথমে তারা তাকে তুলে নিয়ে যায় ভি 
স্ুজার বাড়ী। দেখান থেকে তারা তাঁকে সরিয়ে আনে নির্জ। 
খৃষ্টানের বাড়ী। পরিশেষে কাকদ্বীপের পিলস্থুজা তাঁকে নেকা করে” 


* যৌনম্পৃহা অভ্যান ব! স্বভাবগতভাবে অত্যধিক পরিমানে এলে, মানবীর মধ্য 
দৈহিক ও নৈতিক অদাড়তা, দাস্তিকতা, নি্ুরতা আদি দোষ স্থান পায়, এই সময় তার! 
মায় bl বিবঞ্জিত দানবীতে পরিণত হয়__দৈহিক অনাড়তার কারণে প্রহার পর্যন্তও 
এই সময় কাধ্যকরি হয় না, সৎ উপদেশ তো দূরের কথা, কিন্ত এই যৌনম্পৃহা স্মায়বিক 


রোগের কারণে ( প্রতিরোধ শক্তির অভাব ঘটায়) আগত হলে মানবী অপকন্র করে বটে- 
কিন্তু এজন্য নে লজ্জিত ও অনুতপ্ত থাকে। 
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শেয়। গাঁয়ের ছোকরার! প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে তাকে উদ্ধার 
করতে সক্ষম হয়। মেয়েটী কিন্তু আর গৃহে ফিরিতে চায় নি। সে বলে, 
পিলঙ্জা তাকে নেকা করেছে, সে খসম ছেড়ে যাবে না। বুড়া বাপ 
মা এসে মেয়ের পায়ে ধরে কাদে । ছোকরার দল অন্গযৌগ করে বলে 
‘আয় দিদি তোকে আমরা গায়ের লক্ষ্মী করে রাখমু।” কিন্তু এততেও 
কোনও ফল হয় না। ছোঁকরারা তখন যদু মাষ্টারের কাছে পরামর্শ 
শেয়। যদু মাষ্টার ছিল মামলা-মকর্দিমা ও সলা-পরামর্শের ওস্তাদ । 
উত্তরে যদু মষ্টার বলেন, “বাপু হে, সমাজে যদি কয়জন বথা মেয়ে 
থাকে তা হলে তাদের ধরে রাখবার জন্যে কয়জন বখা ছেলেও দরকার । 
একটু মরালিটার ষ্ট্যাওুর্ড কমাতে হবে।» মাষ্টার মশাই আরও বলেন, 
“তোমরা বদি ওকে একটু ভুলিয়ে রাখতে, তাহলে তার এই সর্বনাশ 
ইতো না। গায়ের মেয়ের উপর তোদের একটু দরদ থাকতো, খুব 
বেণী ক্ষতি তোরা ওর করাতিস না। আসলে ও ইচ্ছে করেই 
গিয়েছে, কিন্তু বল তো, কেন ?” এর কয়েক দিন পরে যদু মাষ্টারের 
পরামর্শমত মেয়েটা তার ও খসমের গৃহ হতে অপহৃত হয়। পূর্ব্বের 
মতই সে আত্মরক্ষার্থে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে। প্রথমে সরান 
ইয়, রাধু মণ্ডলের ঘরে, তারপর কিছুদিন সে হীরুবাগের বাড়ীতে 
থাকে। এর পর নিরো দাস তাকে সাগায় বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যায়। 
পালবাবুদের সাহায্যে পিলম্থজ! তাকে উদ্ধার করলে সে কিছুতেই ঘোমটা 
খুলে না। মাথায় তার দেখা যায় লাল টকটকে সি'দুর। কেঁদে ফেলে 
পে বলতে থাকে, €া-রে সোয়ানীর, ঘর ছেড়ে কেন যাব আমি ৷? 
পালবাবু ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, “সেদিন না বলেছিলি, পিলইজা 
তোর খসম।» উত্তরে মেয়েটা বলে উঠে, ‘ভয়ে বলেছিলাম, ছুরি মারবে 
বলেছিল, তাই !» রী 
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এই উগ্র যৌনবোধ কোনও মেয়ের মধ্যে সাঁময়িকভাবে আলে, 
কাউকে কাউকে ইহা বহু দিন পব্যন্তও ভোগাঁর। এই যৌনবৌধকে 
Raw ‘Qunine (র কুইনাইন )এর এবং প্রেমকে পসুগাঁর কৌটেভ+ 
কুইনাইনের সন্দে ভুনা কর! চলে। উভয় ক্ষেত্রেই যৌন-বিরাগ বা 
“লুসিড_ ইন টারভেল*ও দেখা যায় । অর্থাৎ কি”না মাঝে মাঝে এ রোগ 
উগ্রভবে দেখা দের এবং মাঝে মাঝে উহা! বিরাম প্রাপ্ত হয়-_-এই বিরান 
অবস্থায় কেহ কেহ এক মাস বা ছয় মান পধ্যন্তও থাকতে পারে। এই 
উভর রোগেরই চিকিৎসা আছে । এ জন্বন্ধে পরে আলোচনা করবো ॥ 
এই উগ্র বৌনবৌধের আঁর একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধত করা হলো-__অতৃপ্ত 
(উগ্র) যৌনবোধ কিরূপ পরিমাণে নৈতিক অসীড়তা বা নীতিজ্ঞান- 
হীনতার সৃষ্ট করে তাহা এই দৃষ্ান্তটী হ'তে বুঝা বাঁবে। 

“ধমক দিয়ে ছেলেটাকে বলি, “লজ্জা করে না, গুরুজনের সর্ষে 
অপরাধমূলক কাঁয করতে |, উত্তরে কেঁদে ফেলে ছেলেটা বলে, ‘আগে শুনুন 
আমার কথা,তারপর না হয় বকবেন |” ছেলেটী বলে যায়, ‘দাদা থাকতেন 
বিদেশে, ছুঃবছর অন্তর বাড়ী আবেন তিনি । বাড়ীতে থাকি, আমি 
বৌদি আর বুড়ী মা এদিকে বৌদির বাঁপের বাড়ী হতে দাদাদের আগমন 
হ'তে থাকে । নীতেনদাঁ, হীরেনদা আরও কত দাঁদ!। সকলেই বৌদির 
দাদা, অতিষ্ঠ ও ভীত হয়ে উঠি। বাঁধা দিই, কিন্ত অপমানিত হই। 
একবার ভাবি দাদাকে পত্র দ্বারা সকল কথা জানিয়ে দিই । পরে ভেবে 
দেখি তা অনুচিত হবে, হয় তো দাঁদা তা বিশ্বাস করবেন না, আর বিশ্বাস 
করলে বৌদির এ বাড়ীতে আঁর স্থান হবে না__বৌদি অধঃপাতের থেক্কে 
অধঃপাতে যাবে, তাকে বাচানো বাবে না। ঘরের বৌ বেরিয়ে যার্বে 
তা’ও সহ হয় না, বংশনর্যাদা ও বাহিরের সন্মানেরও কথা ভাবি 

. শেষে নাচার হয়ে ফ্রি কমপিটিশনে নেমে যাই । এর পর বৌদি নির্সেই 
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তার দাদার দলকে” তাড়িয়ে দিয়ে আমার নিয়ে মেতে উঠেন। : এর 
কয়েক দিন পর, বৌদির অস্থথের ভানে দাদাকে টেলিগ্রাম করি? দাদা 
বাড়ী আসেন এবং বৌদি দাদাকে নিয়ে মেতে উঠেন। আমি নিশ্চিন্তও 
হই, অনুতপ্তও হই। আমি দুইটা অন্তায়ের মধ্যে কম অন্তায়টীই বেছে 
নিয়েছিলাম । তা না হ’লে বৌদিকে কি তিনি খুঁজে পেতেন ?” উত্তরে 
ছেলেটাকে সেইদিন আমি এইরূপ বলেছিলাম, ‘দেখো, এই ক্ষেত্রে দুইটা 
অগ্যায়ই সমান জমান, একটার চেয়ে অপরটী কম বা বেশী নয়। দুইটা 
অগ্থায়ই যখন সুমান সমান, তখন একটা অপরাধ দিয়ে অরূপ অপর 
একটী অপরাধ ঢাকা যায় না, অতএব তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।” 

এই যৌনবোধ কথন যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাধ ভেঙে বাইরে 
আসবে তা কেউ বলতে পারে না। এই কারণে মেয়েদের বিপদ যে 
কেবলমাত্র অবাঞ্চিত ব্যক্তি হতেই আসে তা নয়। সৎ চরিত্রের 
লোকেরাও অবস্থা ভেদে মন্দ হয়ে উঠে এবং মেয়েদের সহযোগীতাতেই 
মেয়েদের ক্ষতি করে থাকে । যাশ্ষের অন্তনিহিত, ন্বভাবজাত যৌন- 
সহাই ইহার কারণ। মানুষের এই দুর্বল মুহূর্ত গুলিকে লক্ষ্য করে 
কৰি বার্ণাড শ এজন্তেই বলেছেন_-প্নরালিটা ইজ, নাথিঙ বাট ওয়াণ্ট 
অব. অপরচিনিউটী |” “কথাটা অতীব সত্য । এই দুর্বল মুহুর্ত যে 
- কোনও সময়েই আদতে পারে । এই জন্য ব্রহ্মচারী লোকের সঙ্গে 
মেয়েদের না ছেড়ে, বিবাহিত, এমন কি বথা ছেলেদের সঙ্গেও মেয়ে 
ছাড়া ভালো। বিবাহিত বাঁ বথা ছেলেদের যৌনস্পৃহা আয়ভাবীন 
থাকে, কারণ তাঁরা যৌন-উপণী (:3০৯-51575৫) নয়, নিজেদের 
সংযত করতে তারা সক্ষম । এই সব লোকেরা বদি অপকর্ম করে, তা 
তারা ুরবকন্সিত বা ইচ্ছাকুত ভাবে করে, অনিচ্ছাকৃত অপরাধ তারা 
করে না, স্নেক সময এরা ৰিশ্বান রে ll) AEs, 


EG নি ১৯ 
৮৮৮৯০ তা ৯: ৬৮ 


0 


অপরাধ-বিজ্ঞীন ২২ 


বিশেষ একটা অবস্থায় না আদা পর্য্যন্ত (নিউরেটিক ন! হওয়া পর্যন্ত) 
সাধক বা ব্রমচারী হতে পাঁরে ন! । মন তাদের আয়ত্তাধীন না থাকায়, 
বন্ধার মতই তারা ভেনে বায়। 
এইদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা বাবে বে নকল যুবক বিবাহ করে 
স্ত্রীকে কর্মস্থলে না রেখে দূরে রেখে দেন, তাঁরা শুধু ভুল নয়, অবিচার 
এবং অন্তায়ও করে থাকেন । কোনও একটা যুবক থানায় এসে প্রায়ই 
চুরির নালিশ জানাঁতেন। একদিন আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, “আচ্ছা 
বিয়ে করেছেন, বাঁসা করেন না কেন? বাসায় কেউ থাকলে কি এতো 
চুরি হতো? উত্তরে ছেলেটা বলে, “স্যার খরচে কুলাতে পারি না, তাই” 
আমি তখন বহরে তাঁর যা হারায় বা চুরি যায়, তাঁর একটা হিসাব করে 
তা থেকে তাঁকে দেখিয়ে দিই, তাঁর সেই অপহৃত অর্থ দিয়ে সে অন্ততঃ 
দুটা বৌ রাখতে পারতো । আমি তখন তাঁকে আরও বলি, “বাপু 
একদিন হয়তে! তোমার পয়লা হবে, এমন কি বাঁড়ী-ঘর সবই হবে। 
বাড়ী গাড়ী ইত্যাঁদি, মানুষ বা কিছু আঁকাঙ্জা করে তা সবই হবে, কিন্ত 
সেই সব উপভোগ করার মতো 'আজিকাঁর এই মন তোমার আর থাকবে 
না। প্রতিটা মুহুর্ত তোমার মূল্যবান, যে মুহূর্ভটী তুমি উপভোগ করবে 
না, সেই মুহ্র্ধটী চিরতরে তোমার নিকট হারিয়ে যাঁবে। আজ থা 
তুমি হারাবে কাল তা আর ফিরবে না। আঁজ যদি তোমাঁর জীবন 
যৌবন চলে যায়, তা কি কেউ তোমায় ফিরিয়ে দিতে পারবে? আমার 
মতে যৌবনে ধার করে জীবন উপভোগ করে বুড়া বয়সে সেই ধার 
শোধ করা উচিত। একবেলা খেয়েও বৌটাকে কাছে রেখো, সময়ে 
বৌ কাছে না াখাতেই বত কিছু অঘটন ঘটে। সত্যকে অস্বীকার | 
ক’রে কোনও লাভ নেই ।* এর পর ছেলেটা তাঁর বৌকে কাঁছে এনে 
খেই কালাতিপাত করেছিল। 
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কোনও কোনও ব্যক্তি অনাত্মীর ব্যক্তিদের নিকটও সদ্য বিবাহিত 
স্ত্রীকে রেখে বিদেশে চাকুরী করেন, কুপণতাঁর কারণে বা বেশী খরচার 
ভয়ে, সঙ্গে বৌ রাখেন না । লেখনী পুস্তকং ভাধ্যং পরহস্তম না গতা, 
গভাম্চ না আগতা, আগতাশ্চ নষ্টা ভরষ্ট মন্দিতা”__এ দেশের পণ্ডিতদের 
এই উক্তিটী এদের আমি স্মরণ রাখতে বলবে|। আমি এমন একটা 
মেয়ের কথ! জানি যাকে কিনা এইরূপ অবস্থায় বন্ধুর রক্ষণাধীন হ'তে 
আর স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। 
একমাত্র, প্রকৃত শিক্ষা ও অভ্যাঁসই এই যৌনবৌধকে সুপ্ত রাখতে সক্ষম 
" বংশগত সংস্কার এবং আজন্ম বাক্‌-প্রয়োগও ( 5U৪৪e5i০ ) এই বিষয়ে 
প্রধান সহায়ক, ধর্ম উপদেশ ও কর্তব্যবোধ এই সংস্কারকে শক্তিশালী 
করে। এই দেশের সতীত্ব গরিমা এই যৌনবোধের পরম শক্র। ভারী 
পাথরের মত এই সতীত্ব গরিমা এই যৌনবোধকে (নিম্নমুখী করে) চেপে 
রাখে । একমাত্র বংশানুক্রম শিক্ষা ও সংস্কৃতি (নিজেদের বঞ্চিত করেও ) 
মেয়েদের ভালো রাখতে সক্ষম । এজন্য সত্সাহিত্যের প্রয়ৌজন। অসৎ 
ছবি (9077579.) ও সাহিত্য এই সতীত্বের মোহ দুর করে দেয়। 
এই বিপদ সুরু হয়েছে, সময়ে সাবধান হওয়া উচিত, এতে পুরুষদের 
্বার্থহানীর বিশেষ সম্ভাবনা । অপৎ ছবি ও সাহিত্য সুপ্ত যৌনবোধকে 
জাগ্রত করে দেয়। মানুষের মন বড় সজেস্সিভ ( বাক্প্রয়ৌগণীল ), 
পুনঃ পুনঃ সাজেদ্সন্‌ দ্বারা সংস্কার ভেঙ্গে যায়, সংসার হয়ে উঠে . 
বিষময়। কতকগুলি সাহিত্যিক আছেন, তারা কতকগুলি বীধাবুলি 
আওড়ান। যেমন “সতীত্ব একটা কুসংস্কার, ওটা একট! জুজুর ভয় 
মাত্র, তাছাড়া পাঁপপুণ্য মনের বিকার,” “মনে করলেই দোষ, 
না করলেই দোষ নয়,” ইত্যাদি। এই সকল বচন বাকৃ-প্ররোগের : 


কাজ করে। বি 
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যে জাতির নারীরা . একনিষ্টা নয়, সে জাতির ধ্বংশ অনিবার্য, 
বিশেষতঃ 'গ্রীত্বপ্রধান দেশে । ছেলেদের একনিষ্ঠা না হলেও চলে, কিন্তু 
মেয়েদের রহুপতিত্বের অর্থ বন্ধ্যাত্ব ও বংশলোপ। এই অবিচার পুরুষরা 
করে নি, মেয়েদের উপর এই অবিচার করেছেন বিধাতা স্বয়ং, বোধ 
হয় এতদ্বারা তিনি মেয়েদের অধিকতর দায়িত্বশীল করতে চেয়েছেন । 
মেয়েদের সিন্দুর পরার প্ররুত উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা বিশেষ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। 
প্রতিজ্ঞাটির প্ররুত অর্থ হচ্ছে এইরূপ, “আমার স্বামী বদি আঘাত হেনে 
কপোলদেখ রক্তারক্তিও করে দেয়, তা সত্বেও আমি তাঁর অনুগত 
থাকবে৷” জাতির কল্যাণের জন্য তাঁদের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা! 
উচিত। * 

উগ্র যৌনবোধকে জোর করে প্রদমিত করলে, ফল কদাচ শুভ 
হয় না; একথা প্রবন্ধের পূর্ববাংশে বলা হয়েছে। প্রমিত যৌনম্পৃহা 
মানষকে নিউরেটিক্‌, ছুঁ"চিবাইগ্রস্তা, ধর্ম্মরোগী, স্বার্থপর, ছিংসুক, 
ঝগড়াটে, এমন কি পাগলেও পরিণত করে দিতে পারে। এ সম্বন্ধে 
দুইটা চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে উদ্ধত করে আগি বর্তমান পরিচ্ছেদ শেষ 
করবো। কোনও এক ভদ্রলোক চতুর্দশ বর্ষীয়া আপন স্ত্রীকে কোনও 
এক ধৰ্ম্মাশ্মে রেখে বিদেশে বান |, নয় বৎসর পরে দেশে ফিরে তীর 
দ্রীকে ঘরে আনতে গিয়েই তাঁর এই বিপদ ঘটে। 

‘স্রীকে আমি চিনতেই পারি না। গলায় তীর কদ্রাক্ষের মালা, 
পরণে গেরুয়া বসন । তিনি আমায় জানিয়ে দেন, ভার নাঃকি 
ভগবানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, আমি. না’কি তাঁর কেউ নয় রাজকীয় 


* বিপথগাদী মেয়েদের চিকিৎনার কারণে খ্ররূপ বাক্যবিন্তান, বাহ্‌-প্রয়োগের 


কারণে প্রয়োগ করলে চিকিৎসকগণ সুফল পেতে পারেন, এই প্রন্ই আমি এইরাপ' 
মতবাদ নকল স্থষ্টি করেছি। 
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সাহায্যে তীকে আমি উদ্ধার করি। কিন্তু তিনি কিছুতেই আসতে চান 
না। চেঁচিয়ে উঠে তিনি বলতে থাকেন, “এতোদিন কোথায় ছিলে, যখন 
আমার যৌবন ছিল; আমাকে তুমি রেহাই দাও।” কাছে, এগিয়ে 
এলেই স্ত্রী বলে উঠেন ;_'ছু'য়োনাকো মোকে, তি ওইখানে, আনি 
জগজ্জননী মা” বুঝলাম, স্ত্রী আমার নিউরেটিক বা রোগগ্রস্তা। 
জোর করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করলে মানুষ নিউরেটিক্‌ হয়, মেজীজও হর 
তাদের খিটখিটে বিকৃত যৌনবোধের কাঁরণে তীর! পক্ষণাতিত্বদোষ 
সম্পন্নও হয়ে উঠেন । প্রদমিত যৌনম্পৃহা তীকে কোন ছেলে বা কোন 
“মেয়ের প্রতি পক্ষপাতিতবপূর্ণ করবে তা বলাও শক্ত । অনেকে দিধ্যা-ধস্ী 
( Pseuda-religionist ) হয়ে উঠে; কেউ বা হয় ম্যানিয়াগ্রস্ত । কেউ 
কেউ নানারূপ ভিসন্ও (7০৭) দেখে থাকে। এরপর আইনের 
বলে আমি স্ত্রীর উপর অধিকার বিস্তার করি। ধীরে ধীরে আমার নী 
সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি বলেন, “মানুষে যখন আমাঁকে ছুঁয়েছে, 
তখন এ দেহ আর দেবতার কাজে লাগবে না। ফিরে গিয়ে 
আর লাভ নেই।, আমি আর ফিরে যাব ন!।? অচিরেই 
আমার স্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠে পতি-পরায়ণ হয়ে উঠেন এবং আমিও 
নিশ্চিন্ত হই ।৮ 

এই নিউরেটিক্‌ ভাঁব বা স্নায়ুর রোগ একবার উপগত হলে সাঁরানো 
দর হয়ে উঠে। এ সম্বন্ধে আর একটা চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত নিযে উদ্ধৃত 
হলো। দৃষ্টান্টী এণিধানযোগ্য । 

“লছদীকে আমি প্রাণীপেক্ষাও ভালবানতাম। কিন্তু প্রচেষ্টার দারা 
বৌনবোধ রোধ করে নে নিউরেটিক্‌ হয়ে উঠেছিলো, বহু বৎসরের 
প্রচেষ্টা দ্বারাও, তার মধ্যে যৌনবোধ বা প্রেমবোধ কোনও বোধই 
জাগাতে পারি নি, তবুও তাকে আমি ভালবাসতাম, তার গাস শুনে 

৮: 
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- আমি মুগ্ধ হতাম। দে আমাকে পছন্দ করতো, কিন্ত তা সত্বেও 
কোনওদিনই তাকে আমায় বিয়ে করতে রানী করতে পারি নি। 
তার মতে সে বিয়ে-টিয়ে কাউকেই করতে পারবে না, ওসব তাঁর 
কাছে নাকি একটা ভীতিপ্রদ ব্যাপার। এইখানেই বোধ হয় আমি 
ভুল করেছিলীম। কোনও চৌবাচ্চাতে যখন জল ভর্তি করা আরম্ভ : 
হয় তখন তা এক মিনিটেই জল পূর্ণ করা যায় না, ধীরে দ্বীরে উহা 
জলে ভর্তি হলে তবে তা বাইরে উপ চে পড়ে এবং তখনই মাত্র আমরা 
বুঝতে পারি চৌবাচ্চাটা জলে ভর্তি হয়েছে কিন্তু, এই “উপ চে 
পড়ার” শুভক্ষণ পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করি নি। আমি ভাবি নি 
যে আমার প্রচেষ্টার দ্বারাই তার নিউরিটিক্‌ ভাব কেটে গিয়ে হৃদয় 
তার প্রেমে পূর্ণ হতে সুরু হয়েছে। একদিন বিরক্ত হয়ে আমি বিদায় গ্রহণ 
করি এবং কিছুকাল পরে শুনতে পাই পে ্বইচ্ছাতেই অপর একটা 
ছেলেকে ‘ভালবেসে বিয়ে করেছে। এমনিই বোধহয় হয়, একজন 
জাগায় এবং অপরজন তা উপভোগ করে। তবে এতো দুঃখেও আজ 
আমার এইটুকু সাস্তুন! যে এতোদিনের মধ্যে একদিনও আমি তার প্রতি 
মর্ধ্যানাহানীকর কোনও কাঁধ্য করি নি, মুখেও না কাজেও না। 
এখনকার আমার এ ভগিনীটি এবং তার স্বামী ভবিষ্যৎ ‘জীবনে যেন 
সখী হয়, ইহাই আমার অন্তরের কাঁমনা।” 
বাই হোক, এই সকল ব্যক্তিগত কাহিনীগুলি হতে আঁমরা এই 


৮ 


* _বাক্‌-প্রয়োগ সম্বন্ধেও এই একই কথা বল! চলে। “বাক্-প্রয়োগ” যখন প্রথম 
প্রয়োগ কর! হয়, তখন বুঝা যায় না, তাতে উপকার হচ্ছে কি'না। কিন্তু আদলে উহা 
অবচেতন সনের মধ্যে কাধ্যকরী হতে থাকে এবং সময়ে ফল * দর্শায়। প্রেমরোগ 
চিকিৎফকদের ( নিরুৎ্সাহ না হয়ে ) ইহা অনুধাবন কর! উচিত। 
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শিক্ষাই, পেয়ে থাকি যে দেহকে কখনও উপবাসী রাখা উচিত নয়। 
দেহকে তো উপবানী রাখা উচিতই নয়, এমন কি, দেহের প্রতিটি 
কোষ এবং অনুকোষ যা আহার চায় তাকে তাঁ”ও দেওয়া উচিত এবং 
এ না’হলে দেহ ও মনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখা দুর । 

মনে রাখা উচিত যে আপাঁতঃ দৃষ্টিতে যা ভালো বা সহজ, আসলে 
তা আদপেই ভালো! বাঁ সহজ হয় না। 

নৈতিক অসাড়তা, দাঞ্জিকতা, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি দোৰ সকল নিছক 
যৌনবোধ এবং হিষ্টিয় রোগের মধ্যে অত্যধিকরূপে দেখা যায়, কিন্ত 

: প্রকৃতপক্ষে প্রেম বলতে আনরা যা বুঝি, তার মধ্যে এ সব দোষ মাত্র স্বল্প 

পরিমাণে বন্তিয়ে থাকে_িশ্র প্রেম (বা মাধ্যমিক) প্রেমের মধ্যে 
এই সব দোষ কিছুটা বেশী দেখা যার, মিশ্রপ্রেম ও প্রেম সদ্দ্ধ পরবতী 
অধ্যায়ে আলোচিত হবে । 

নিছক যৌনম্পৃহা বা যৌনবোধ সদ্বন্ধে বলা হলো এইবার প্রেম বা 
প্রেম-বৌধ সম্বন্ধে বলা যাকৃ। 


প্রেম-বোধ 
নিছক যৌনস্পৃহা এবং প্রেম-বোধের মধ্যে প্রভেদ খুব সামান্যই । এই 
প্রেমকে স্থগার কোটেড (586৭7 coated) কুইনাইনএর সহিত তুলনা করা 
চলে, অর্থাৎ ভিতরে থাকে * যৌনবোঁধ উপরে থাকে প্রেম। অনেকের 
মতে সভ্যতার আবহাওয়ায় যৌনবোধই প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। 
সভ্যতার সহিত মানুষের দেহের ক্ষুধার স্তায় মনের ক্ষুধারও সৃষ্টি হয়। এই 
মনের ক্ষুধা মিটাবাঁর জন্তেই স্থষ্ট হয়েছে প্রেম । কেউ কেউ আবার 


ইক্মতর (রিফাইন ) বা শোধিত যৌনবৌধকেই প্রেম বলে থাকেন। এ 
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ছাড়া যৌনবোধ কন্তা বিশেষকে পুরুষ মাত্রেরই দিকে ঠেলে দেয়, আর 
প্রেম তাকে ঠেলে দেয় কোনও একবিশেষ পুরুষের দিকে, যাঁকে কি’না 
তার ভাল লাগে। বৌনবোধেন্র উপশমের পরই যৌনাকাজ্জার 
পরিসমাপ্তি ঘটে কিন্তু প্রেমঘটিত যৌনম্পৃহার উপশম ঘটলেও প্রেমের 
উপশম ঘটে না__কারণ প্রেমের মধ্যে থাকে স্থায়ী স্বার্থ ও একনিীর 
প্রচেষ্টা । আসলে সমাজ গঠনের সঙ্গে স্দে এই একনি, প্রেম, কর্তব্য 
আদি গুণ সকলের বিকাশ (বা ক্রমবিকাশ ) হয়েছে । এই "প্রেমের 

ভিতরকার যৌনবোধের পরিমাপ অনুযায়ী এই একই প্রেম প্রকার ভেদে 
ভক্তি, শ্রদ্ধা, শেহ প্রীতি প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত হয়েছে । এই 
সব ক্ষেত্রে প্রেম বা 55৪5:এর পরিমাপ থাকে বেশী এবং যৌনবোধের 
পরিমাপ থাকে অনেক কম। অর্থাৎ কিনা প্রেমের মধ্যে যতটা 
বৌনবোধ থাকেঃ তার চেয়ে উহা অনেক কম থাঁকে ভালবাসার মধ্যে, 
এবং ভালবাসার মধ্যে যতটা যৌনবোঁধ থাকে, তার চেয়ে উহা অনেক 
কম থাকে নেহাদির মধ্যে আসলে কিন্ত এই সব কয়টা অভিব্যক্তিরমধ্েই 
কম বা বেশী যৌনবোৌধ আছে। এই কারণেই না’কি পিতা কন্তাকে 
এবং মাতা পুত্রকে অধিক ভালবেসে থাকেন। এই বিশেষ মনোবৃতি 
সকণ অবচেতন মনের সাথা। চেতন মনে উহার কখনও বিকাশ ঘটে 
নাঃ চেতন মনে উহার বিকাশ ঘটলে, যৌনবৌধের বৃদ্ধি ঘটে এবং 
প্রেম-বৌধ বা 915৩7 হয় ভীস। ভালবাসা বা প্রেম স্ত্রীর উপরেই হোক, 
বা ভগিনী বা বান্ধবীর উপরেই হোক, আসলে বিষয় বস্তু (1770) 
থাকে একই, তফাৎ যা থাকে তা মাত্র পরিমাপের বা degree | 
এই কারণে নারীর প্রতি নরের কিংবা নরের প্রতি কোনও নারীর, 
ভালবাসা, ভক্তি, অরন্ধা বা নেহ পরবর্তীকালে যৌন-প্রেমে রূপান্তরিত 
হলেও -হ’তে পারে--তবে তা একদিনে হয় না, ধীরে ধীরে অভ্যাস বা 


0 
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চিন্তা দ্বারা কিংবা অতি ঘনিষ্ঠতার কাঁরণে, তা হয়ে থাকে। নিম্নের 
তালিকাটা বিশেবরূপে পর্ধ্যালৌচনা করলে বিষয়টা বুঝা যাবে। 


ভক্তি Ee 
] 
শ্রদ্ধা 


] 
হি 
কুতজ্ঞতা-_ভালবাঁসা__প্রেম__-ভালবাসা__কর্তব্যাঁদি 


9 ভালবাসা 
| 
স্নেহে 


| 
অনুকল্পা 


বক্তব্য বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বল! যাক। কোনও একটা কুরপা 
গরীব মেয়ের প্রতি রূপবান ধনীর ছুলালকে আকৃষ্ট হ'তে দেখে আমরা 
অবাক হই। কিন্তু এই আকর্ষণ গ্রেমজনিত হয় না। উহা অন্থকম্পা 
মাত্র। পরে এই অনুকম্পাই প্রেমে রূপান্তরিত হতে পারে। ধীরে 
ধীরে অনুকম্পা হতে শেহ, ন্েহ হতে ভালবাসা এবং ভালবাসা হ'তে 
প্রেমের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কিঃনা ভিতরের যৌনবোধের পরিমাপ ধীরে 
ধীরে বদ্ধিত হয়ে থাকে । নিয়ের বিৰৃতিটা হ”তে বিবয়টা, বুঝা বাবে। 

“আমাদের গায়ের মেয়ে সে। রূপ তার ছিল না। কুরূপা বললেই _ 
ভালো হয়। পাত্র-পদ্ষীয়রাঁ মেরে দেখে বলে যেতেন, থবর দবেব। কিন্ত 
খবর আর ভারা দিতেন না। অভিভাবকরা গঞ্জনা দিত, মেরেটী 
ফেলতো চোখের জল। তাঁর কষ্টে আমি অভিভূত হয়ে যাই এবং পরে . 
তাকে আমি নিবাহও করি, কিন্তু তাকে আমি ভাঁলবাসতে-পারি নি। 
কতজ্ঞতা প্রন্থই হোক বা অন্ত কৌন কারণেই হোক সে আমাকে 
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প্রাণাপেক্ষা ভালবাঁসত, যত্ন ও প্রেম করতে প্রতিদানে সমে কিছুই 
চাইতো না। একদিন অলক্ষ্যে আমার মুখ থেকে বার হয়ে এলো, 
‘আহা, বেচারা,। এর কিছুদিন পরেই আমি বুঝতে পারি, তাঁর উপর 
আমার স্নেহ ( ভালবাসা নয় ) আসহে । বোনেদের মত তাঁকেও আমি 
স্নেহ করি, তাচ্ছিল্য করি না। একদিন দেখি তাকে আমি ভাঁলবেসেও 
ফেলেছি, ঠিক বন্ধুর মত। তার পরামর্শ মত সব কাজ করি, তার 
উপদেশও আমি চাই। এর কয়েক দিন পরেই আমার সেই ভীলবাঁদা 
প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে যাঁয়। তাকে কাছে না পেলে আমি আর 
থাকতে পারি না। অচিরে সে হয়ে উঠে প্রেমমত্রী স্ত্রী, ভার্য্যা বা 
সহধশ্মিণী ।৮ 

এই বিশেষ ক্ষেত্রে অনুকম্পা থেকে ন্গেহ, স্নেহ থেকে ভালবাসা” 
ভালবাঁদা থেকে প্রেম জন্মেছে। এই তো গেল অন্গকম্পীর কথা, 
এইবার ননেহের কথা বলি। একটা ফুটফুটে ছোট সুন্দর মেয়ের প্রতি 
আমার জনৈক বন্ধু আকুষ্ট হন, তাকে বিবাহও তিনি করতে চাঁন। আমি 
বন্ধুটীকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করি, কিন্ত পারি নাঁ। শেষে নাঁচীর হয়ে 
আমি তার মনোবিশ্লেষণ করি । বন্ধুটা স্বীকার করেন, প্রথমে কন্ঠাঁটাকে 
তিনি বোনের মতই গেহ করতেন। পরে উক্ত ন্নেহ উপরিউক্ত 
পন্থান্থযায়ী ভালবাসায় পরিণত হয়। অর্থাৎ কিনা বোন থেকে মেয়েটা 
বন্ধুর পর্যায়ে উঠে আদে। এইভাবে তাঁর প্রেহ ভালবাঁসার এবং 
ভালবাসা প্রেমে রূপান্তরিত হরে গিয়েছিলো । এইবার ভাঁলবাঁদার 
কথা বলা বাক। প্রথমে সহপাঁঠি সহপাঁঠিনীকে, বন্ধু বান্ধবীকে ভালবাসে 
. মাত্র» এই ভালবাসার মধ্যে বৌনভার্ব থাকে কম। পরে এই ভালবাসাই 
প্রেমে পরিণত হয় বা হ'তে পাঁরে। এখানে প্রেম আর্থে আমর! যৌন 
প্রেমই” বুঝব। এই অন্গকম্পা, স্নেহ ও ভালবাসা প্রেমের নিয়স্তর এবং 
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উহার উপরিস্তর হচ্ছে ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি। (তালিকা দেখুন), 
এই ভক্তি থেকে শ্রদ্ধায়, শ্রদ্ধা থেকে ভালবাসায় এবং ভালবাসা থেকে 
প্রেমে নামা, মনোজগতে বিচিত্র নয় । দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে 
পারে। গুরুকে শি্তা ভক্তি করে। অতি ঘনিষ্ঠতীর কারণে,” ভক্তির 
মাত্রা কমে অদ্ধায় পর্য্যবসিত হওয়া ও পরে এই শ্রদ্ধার মাত্রাও কমে 
উগ ভালবাসায় নামা বিচিত্র নয়। বরং ইহা হামেসাই ঘটে থাকে । এর 
এই ভালবাসা পূর্বোক্ত কারণে প্রেমেও নেমে আসতে পারে। ছাত্রী 
শিক্ষককে শ্রন্ধা করে সেই শ্রদ্ধার ভিতর যৌনভার্ব থাকে না। পরে ওই 
. জন্ধাই ভীলবাসাঁয় এবং ভালবাসা, প্রেমের পর্যায় নামে। গুরুর সহিত 
শিল্পার এবং শিক্ষকের সহিত ছাত্রীর প্রেম এইভাবে ও এই কারণেই 
জন্মে থাকে। তবে তা একদিনে হয় না, তা ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। 
এই সকল বৃত্তি ছাড়া কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতা থেকেও প্রেম আদে। 
এইগুলি পার্খদেশ থেকে আসে, উপরের তালিকা দেখুন। যৌন 
কারণে সাময়িক দুর্বলতায় কোনও কোনও পুরুষ কোনও বস্তার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলেও সব সময় সে মেয়েটাকে পরিত্যাগ করতে পারে 
না, কন্তাটীর প্রতি তার তখন একটা অন্গৃকম্পা ও কর্তব্যবোধ আসে। 
মেয়েদের দিক থেকে এই স্থলে আসে কৃতজ্ঞতা। এই অঙুকল্পী, 
ও কর্তব্যবোধ বা কৃতজ্ঞতা পরে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এই কারণে 
ধরে বেঁধে জোর করে ( কোনও ) ছুজনাকে মিলিয়ে দিলে সব সময় 
যে কুফল ফলে তা নয়_কাঁরণস্ুযোগ ও সময় এই স্থলে গুষধের কাজ 
করে থাকে। এইবার কৃতজ্ঞতার কথা বলা যাক। অনেক সময় 
কন্ঠাগণ পারিবারিক উপকাঁরার্থে অগ্ঠকে-প্রীণ সমর্পণ করেছে, ভাল না 
বেসেও। বাপ-ম্নার প্রতি বা সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা কর্তব্য বোধই 
এর কারণ। ইতিহাসেও এইরূপ ঘটনা বিরল নয়। বাঁপ-মাকে সাহাব্য 
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করায় বা ভাইকে চাকুরি দেওয়ার জন্যও, পারিবারিক বন্ধুর প্রতি মেয়েরা 
আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এই স্থলে কৃতজ্ঞতা থেকে প্রেম জন্মে। দুর্বতর! 
মেরেদের এই মায়! দয়া ও কৃতজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের ক্ষতি করতে 
সক্ষম হয় । ছেলেরাও বে এই কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে রক্ষা পায় তাঁও নয়। 
এই সম্বন্ধে আমার এক সম্পাদক বন্ধুর বিবৃতি তুলে দিলাম । 

“আমি তখন একটা অতি আধুনিক পত্রিকার সম্পাদক । উত্তর 
কলিকাতায় বাঁদা (ও অফিস ) হলেও, আমার ফ্লাইউ্ট্যান্ভার্ড গাড়ী- 
খাঁনাঁকে দক্ষিণে কলিকাতায় দেখা বেতো বেশী। হঠাৎ একদিন 
জ্যেঠাঁবাবু হুকুম দিলেন, “বা মলাঁদা লেনের মেয়েটাকে গিয়ে দেখে 
আয়।” হা হতোম্মি। বে ব্যক্তি সিলোন পর্য্যন্ত যেতে রাজী, তাকে ৷ 
যেতে হবে মধ্য কোলকাতার মলান্বা লেনে। হিন্দুস্থান পার্ক, বাঁলিগঞ্জ 
প্লেস বা নেক রোড হলেও কথা ছিল। যার কলমের মুখে ভোর হয় 
নীল, দুপুর হয় হলদে, তাকে রিজেন্ট পার্কে না পাঠিয়ে, জ্যেঠা মশাই 
পাঠাতে চাঁন, মলা লেনে । শেষে কিন্তু যেতেই হলো। অপছন্দ 
করে চলে আসা, এই তো কথা। কতন্ষণই বা লাগবে। মেয়েটার 
দিকে না তাকিয়েই বনে রইলাম। হঠাৎ শুনলাম এক ভদ্রলোক (1) 
বলছেন, ‘হী মশাই, আপনার নাকি একটা কাগজ আছে। তার্তে 
নাঃকি শ্লীলতাবিহীন গল্প বেরোয় । কাগজটা শুনেছি, যাচ্ছেতাই । যুগ 
প্রবর্তক আমরা, নিন্দা আমাদের ভূষণ। সমাজের ক্ষতে অস্ত্রোপচার 
করলে সমাজ টেঁচাবেই।' কোনও উত্তর-দিলাম না, উত্তর দিল সেই 
মেরেটা। সে বলে উঠলো, “কে বললে অশ্লীল কাগ্র। আমি নির্পে 
কাগুজটার গ্রাহিকা। দেখান “তো কোথায় অশ্লীলতা আছে।” গর 
প্রাণ আমার কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। আমি চোখ, তুললাম। পৌনে 
এক মিনিটেই তাকে আমি ভালবেসে ফেললাম । এর দুঃসেকেণ্ড পর্দে 
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ভালবাসা আর ভালবাসা রইলো! না, উহা প্রেমে পরিণত হলো। আমি 
জানিয়ে দিলাম,_এই মেয়েকে বিয়ে করবো, একটি পয়সাও না নিয়ে। 
এর পর আমাদের প্রেম গভীর হতে গভীরতর হয়। মিলনের পথে 
বাধা ঘটে অনেক, ব্যাপার থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়, অনেক হারাম 
হজ্জুত সত্বেও আমাদের মিলন কেউ আটকাতে পারে নি।” 

এই ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, অন্কম্পা আদি প্রচেষ্টা দ্বারা যেমন প্রেমে 
গণান্তরিত হ'তে পারে, তেমনিভাবে এই প্রেমও (যৌন প্রেম) 
নিশ্টে্টতার কারণে ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ বা অনুকল্পাতে উঠে বা নেমে 
সাসতে পারে। (তালিকা দেখুন) নিম্নের বিবৃতিটুকু এই মতবাদের 
একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

“বহু বৎসর পরে অমুকবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। বাল্যকালের শিক্ষক 
তিনি, বহুদিন পর দেখা । আদর করে আমাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। 
তার কন্ঠাটার বয়স তখন বছর চৌদ্দ, ছেলেবেলায় দেখেছিলাম, হঠাৎ 
চিনিতে পারি নি। তাঁর বিয়ের জন্য মাষ্টারমশাই চিন্তিত, কিন্তু পয়সার 
সভাব। অভয় দিয়ে আমি বললাম, “ব্যস্ত হবেন না, আমি ওর ভার 
শিচছি।” অমুকবাবুর স্ত্রী কাছেই ছিলেন। খুনী হয়ে তিনি বলে 

ন, “হ বাবা, তাই নাও, বৌনটার ভার তুমিই নাও।” বিব্রত 
থোধ করলাম, কেন? বললেই তো পারতেন, মেয়েটার ভার নাও । 
বুঝলাম, এ কথাটা বলতে তীদের সাহস হচ্ছে না। ক্ষণিকেই আমি 
গয়েটাকে ভালবেসে ফেলি। "মনে মনে তাঁকে আমি পত্ীত্বেও বরণ 
করে নিই। আমার মত জামাতা লাভ তাদের আশাতীত ছিল। 
বাজী হওয়া! মাত্রই কন্তাঁটা যে আমীর হবে, এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত 
ছিলাম, তাই মনেরু ভাব আমি কন্যাকে জানাই নি। তার বাপ মাকে 
তি নয়ই । মেয়েটাকে নিজে স্কুলে ভর্তি করে এলাম, সেতারের, গানের ও 
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ছবি আঁকার মাষ্টীরও নিযুক্ত করলাঁম। বহু অর্থ ব্যয়ে মেয়েকে মনের 
মত করেছি) এমন সময়ে একটা বিশেব ব্যাপার ঘটলো । বোনের 
জন্মদিনে মেয়েটা নিমন্ত্রণে এসেছে, তাঁর দিদির সঙ্গে । মেয়েটার চিবুক 
ধরে খুদী হয়ে মা তার দিদিকে বললেন, “বেশ মেয়ে, একেই আমি বৌ 
করবো । বাবাকে বোলো, মা” আমি যে তাঁকে চাই, সেইদিনই তা দে 
প্রথম জানলে । এতদিন সে আমাকে দাদা বলেই ডেকেছে । মনের আসল 
ভাঁব তাঁকে কখনও জানাই নি, পরের দিন তাদের বাড়ী গিয়ে দেখি, 
সর্বনাশ হয়েছে । মেয়েটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদছে আর বলছে, “বাবাঃ 
অমুক দাদাকে আঁমি আমার মার পেটের ভাইএর মত মনে করি, আর 
তার মনে এই ছিল।” দেখলাম আজ চার বৎসরের চেষ্টা ব্যর্থতায় 
পর্ধ্যবসিত। বুকের ব্যথা বুকে চেপে মুখে বললাম, “আরে পাগলী, মার 
কথায় রাগ করে, ঠাট্টা করেছে তোকে, বুড়া মানুষ কি”না। তোর 
কতো! ভাল বিয়ে হবে, রাঁজপুত্রের মত বর হবে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে 
আসবে।৮ হাজার তিনেক টাকা অগ্রেই খরচ করেছিলাম, আরও 
হাজার চারেক খরচ করে একজন সরকারী চাঁকুরে পাত্র জুটিয়ে 
নামও কিনেছি । কি বলছেন? তার সঙ্গে দেখা হয় কি'না! একদিন 
দেখা করেছিলাম । সে তখন লুচি ভাঁজছিল, তার স্বামীর জন্ত । আমাকে 
দেখে বলে উঠলো, “ওঃ, আপনি । উনি এক্ষুনি ফিরবেন, বন্ুন আপনি |” 
উত্তরে আমি বললাম, “না আসি আজকে |” উত্তরে সে বলেছিল, “যাবেন, 
বদবেন না। আবার আসবেন কিন্তু ৷” আগার সাধারণ মন তাঁকে সেদিন 
ক্ষমা করে নি, কিন্ত আমার বৈজ্ঞানিক মন তাঁকে তা করেছিল। আসলে 
মেয়েদের প্রেম হচ্ছে তৈল-প্রদীপ | তৈল না দিলে (প্রেমকে জাগিয়ে না | 
রাখলে ) প্রেম প্রদীপ এমনিই নিবে বাবে। 

উপরের আলোচ্য বিষয় হতে ইহ! সম্যকরূপে প্রতীত হবে থে” 


ঠা 


টু " অপরাধ-বিজ্ঞান 


্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ, এমন কি গুরু, শিক্ষক আদি গুরুজন হতেও 
কন্যাগণ নিরাপদ নয়__বিশেষ করে এদের আদি উদ্দেশ্য বদি অনুরূপ 
থাকে। এই শিক্ষক, গুরু প্রভৃতি হ'তে বিপদ ঘটেছে, এইরপর দৃষ্টান্ত 
এদেশে বিরল নয়। এই সব গুরুশিষ্া বা শিক্ষক ছাত্রীরা স্থরুতেই 
প্রেমনুখ থাকে না,পরবন্তী কোনও এক সময় তাঁরা প্রেমোনুখ হয়ে উঠে। 
বহক্ষেত্রে প্রচেষ্টার দ্বারাই এই অবস্থায় তারা উপনীত হয়ে থাকে। 
এইভাবে ধনীর ছুলালীকে প্রেমোন্ুখ করে বিবাহ করা এবং সেই বিবাহের 
খারা উক্ত কন্যাকে দুঃখ ও দারি্র্যের মধ্যে টেনে আনা অপরাধেরই 
মামিল। কেবলমাত্র যৌন কারণে একটা ছেলে, একটা মেয়েকে চাইলে 
তাকে সরিয়ে এনে অনুরূপ অপর একটা ছেলের সহিত মিলিয়ে (বা 
ভিড়িয়ে ) দিলেই গণ্ডগোলের অবসান হয়। কিন্তু এ যৌনম্পৃহার 
সহিত প্রেম মিশ্রিত থাকলেই মুস্কিল বাধে। মেয়েটা তখন এ একমাত্র 
ছেলেটার জন্তেই পাগল হয়। এই জন্ত প্রেমের উৎপত্তি ও শ্রেণীবিভাগ 
সন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন । প্রেমের গতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে এইবার প্রেমের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো । 
প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে উহার শ্রেণী বিভাগ সমন্ধে সম্যক্‌ রূপে 
আন থাকা প্রয়োজন । 

প্রেম সাধারণতঃ দুই প্রকারের দেখা যায়। বথা_-(১) প্রত্যক্ষ বা 
গুণগত প্রেম (২) পরোক্ষ বা ব্যক্তিগত প্রেম। উহাদের যথাক্রমে 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেমও বলা হয়। প্রথমোক্ত প্রেমে মেয়েরা 
অলধাসে মাত্র, মানুষের গুণগুলিকে আসল মানুষটার সহিত এদের 
‘কোনও সম্পর্ক থাকে না, অন্ততঃ সর্বপ্রথম এই ভাবেই তাদের প্রেম 
ইক্ষ হয়। দ্বিতীযোক্ত প্রেমে মেয়েরা ভালবাসে আসলে মানুষটাকেই, 
তার কোনও গুণের সন্দে এই প্রেমের কোনও সম্পর্ক থাকে নাঁ-এই 
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অবস্থায় অনেক নিগুপ লৌককেও মেয়েরা ভালবেসে ফেলেছে । “কে বা 
হাড়ী কে বা ডোম, বার সঙ্গে যার মজে মন” কিংবা “মেওয়! বিবি 
রাজী তো কা করে কাভী”-_এই সব দেশীয় প্রবাদ এই মতবাদের 
সমর্থক। 

প্রথমে এই প্রথম শ্রেণীর প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা কর! বাকৃ। প্রথম 
শ্রেণীর প্রেমে মেয়েরা কোনও মানুষকে ভালবাসে নাঃ সে ভালবাসে 
মানুষের কতকগুলি গুণাগুণকে। এইরূপ প্রেম হঠাৎ আসে, এবং 
হঠাৎ. চলে যেতেও পারে। এই হঠাৎ আসা প্রেমকে ইংরাজীতে বলা 
হয়_-লভ, এয দি ফার্ট সাইট । এই হঠাৎ আদা প্রেমের 
মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। এই ক্ষেত্রে নারী বিশেষ কোনও 
পুরুষকে ভালবাসে না, সে ভালবাসে তাঁর কতকগুলি গুণ বা 
4211055কে |# মেয়েটা হয়তো এমন একটা ছেলেকে চাইছে, যে কিন! 
দেখতে গৌরবর্ণ, লম্বা ছয় ফুট সাত ইঞ্চি, এম এ, পাঁশ,তার গাড়ী আছে; 
বাড়ী আছে, বেতন তার পাঁচশত টাকা । এই গুণগুলি যা সে কল্পনার 
দিনের পর দিন ভেবে এসেছে,হঠাৎ যদি তার অধিকাংশই কোনও ছেলের 
মধ্যে সে দেখে তো, তখনই সে তাকে ভালবেসে ফেলবে । এই স্থরে 
দে সেই ছেলেটাকে ভালবাসে নি, ভালবেসেছে তার গুণগুলিকে। 
এরূপ গুণ আরও বেশী সংখ্যায় বদি সে অপর আর একটা ছেলের মধ্যে 
পায়, তো. মে তাকেও ভালবাদতে পারে, এমন কি তার পূর্ব 
প্রেমাম্পদকে বিদেয় দিয়েও। বাঞ্ছিত গুণগুলি হঠাৎ সর্শনের জগ্চেই- 
কন্তাবিশেষ হঠাৎ না দেখা না জানা, হঠাৎ দেখা একজন ছেলেকে 


* প্রথম শ্রেণীর প্রেমে মেয়েরা প্রারই গুণি ঝা গুণগ্রাহী হয়ে থাকে, এইজন্য ওণই 


তাদের প্রথমে আকৃষ্ট করে, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেমে মেয়ের! প্রার্মই গুণাগুণের ধার ধারে 
না__তার| পরিচালিত হয় কেবলমাত্র অত্যুপ্র মমতা-বোধ ছার|। 
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ভালবেসে ফেলে, এই জন্তই ইংরাঁজীতে এইরূপ ভালবাদাঁকে বলা হয়_ 
নত, খ্যাট্‌ দি ফাষ্ট সাইট । এই বিশেষ প্রেম হঠাৎ যেমন আসে, ( এই 
কারণে ) তেমনি উহা হঠাৎ চলেও যেতে পারে, কিন্ত দ্বিতীয়” শ্রেণীর 
প্রেম সম্বন্ধে উহা বলা চলে না। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেমে মেরের! ভালবাসে মানুষটাকে তার গুণ- 
গুলিকে নয় এবং এই প্রেম ধীরে ধীরে এবং বহুদিনের চেষ্টায় গড়ে 
ঠে। প্রেম যদি ধীরে ধীরে আনে, তখন তাঁকে ভাঁড়াতেও হয় ধীরে 
ধীরে | প্রথমত প্রেমে কোনও মেয়ে পড়লে, তাঁকে অনুরূপ কিংবা 
অপেক্ষা উত্তম একটা পাত্রের সহিত মিলিয়ে বা ভিডিয়ে দিলেই গণ্ডগোল 
চুকে যেতে পারে। কালাপহরণ, বাক্‌-প্রয়োগ, নূতন সঙ্গ বা তৎসন্ন্ধীয় 
আলোচনার দ্বারাও এই প্রেমের চিকিৎসা করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
প্রেমে পড়া মেয়েদের চিকিৎসা করা একটু শক্ত হয়ে উঠে, কারণ এরা 
মাঈষের গুণাগুণকে ভালবাসে না, এরা ভালবাসে আসলে মান্ষটাকেই 
এই ক্ষেত্রে ঘটনা বিন্যাস এবং বাঁক্‌-প্রয়ৌগ দ্বারা মেয়েদের নির্ববীচিত 
প্রেমাস্পদের উপর তাদের দ্বণা বা অবিশ্বাস আনিয়ে দিতে পারলে সুফল 
কলে। এ ছাড়া কন্তাটিকে তার পিতামাতার দুঃখ দুর্দশা, লজ্জা, ক্ষোভ ও 
হের কথা বলে কিংবা তাকে তাঁর সমাজ, সংস্কৃতি এবং বংশগরিমার 
কথা শুনিয়ে তাকে সুস্থ করা যায়। বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা তাকে কর্তব্য- 
প্গার়ণ করে ্বার্থত্যাগে প্ররোচিত করতে পারলেও সুফল ফলবে। 
পথম শ্রেনীর প্রেমের মধ্যে কিছুটা স্বার্থবোধও থাকে, এই জন্যে এই 
এমকে বলা হয় হুষ্ঠু প্রেম। এই প্রেমের মধ্যে যুক্তি থাকে, অপর 
দিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেমের মধ্যে স্বার্থবোধের অভাব এবং স্বার্থত্যাগের 
আধিক্য দেখা যায়’। এই প্রেম সময় সময় আত্মত্যাগের সামিল হয়ে 
য়, এই কারণে এই প্রেমকে কেহ কেহ অন্ধ প্রেম বলে থাঁকেন।” 
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প্রেম মাত্রই মানব মাঁনবীকে হিতাহিত জ্ঞান হীন করে তুলে। 
উত্তেজনার কারণেই এইরূপ ঘটে থাকে । উত্তেজনা সাময়িক ভাবে 
মানুবেদ বিচীরশক্তি অপহরণ করে_-এই কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 
এই প্রেমিকরা বুন্ধরত সৈনিকের ন্যায় মনৌবৃন্তি সম্পন্ন হয়ে উঠে। 
প্রেমের সাঁফল্যের জন্য নীতিগহিত কাধ্য পর্য্যন্ত করতেও প্রেমিকরা 
পেছপাও হর নি। [ Nothing is wrong in war and love] 
মেয়েদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য | এ সম্বন্ধে নিমের বিবৃতিটী 
প্রণিধানযোগ্য । 

“আমি এবং অমুক বাঁবু উভয়ই আশ্রিত ও আশ্রিতা রূপে গুদের 
বাড়ীতে থাকতুম । ইতিমধ্যে আমি সন্তান সম্ভব৷ হয়ে উঠি। লজ্জায় 
আমি আঁধমরা হরে বাই, কিন্তু আমার প্রেমীষ্পদকে এই ব্যাপারে জড়াতে 
চাই না। আমি ভাবি, আমি তো মরেছিই, মিছি মিছি ওকে আর 
জড়াই কেন? এদিকে দেখি, বাড়ীর সকলে ওকেই সন্দেহ করছে_ 
বিশেষ করে যখন আমি কারো নামই বলছি না, তখন এইরূপ সনোহই. 
স্বাভীবিক। অবশেষে নাচার হয়ে আমি মিথ্যে ক’রে এ বাঁড়ীর মের্জ 
কর্তার নাম করে দিই। আমার প্রেমাম্পদকে এইরূপ সন্দেহ থেকে: 


উদ্ধার করে-_লজ্জার হাত থেকে তাকে বীচাবার জন্যে আমি এইরূপ 
বলেছি ।” 


মিশ্র প্রেস 


প্রথম ও দ্বিতীয়__এই উভয় শ্রেণীর প্রেমের মাঝামাঝি আর এর 
প্রকারের প্রেম দেখা যায়, উহাকে বলা হয় মাধ্যমিক বা মিশ্র 
প্রেম। এই উভয়বিধ প্রেমের সংমিশ্রণেই মিশ্র প্রেমের সৃষ্টি হয়েছে! 
,এইদমাধ্যমিক প্রেমের মধ্যে কতটা প্রথম শ্রেণীর প্রেম আছে এবং 


D 
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কতটা বা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেম আছে তা বুঝে নেওয়াও শক্ত । এই 
উভয়বিধ প্রেমের সঠিক পরিমাপ পরিজ্ঞাত হতে না পারলে উহাদের 
চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণর করাও ছু্ধর হয়ে উঠে। ইহা ছাড়া «এই মিশর 
প্রেমের মধ্যে কিছুটা নিউরেটিক ভাব এবং কিছুটা বিকৃত প্রেমও 
থাকে। মিশ্র প্রেমের এই জটিলতার কারণে কন্তাবিশেষের চরিত্রও 
হয়ে উঠে অতিশয় দুর্জয় । এই মিশ্র প্রেমের কারণে মেয়েরা আসলে 
যেকি চায়, তা তারা নিজেরাই জানে না বা বুঝে নাঃ ফলে তাঁরা 
, নিজেরাই নিজেদের শক্ত হয়ে উঠে। কখনও হিষ্টিয়া আদি রোগও 
এইরূপ মিশ্রণের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে এই মিশ্র প্রেমকে দুর্বোধ্য 
ইতে আরও দুর্বোধ্য করে তুলে। চিকিৎসকদের এইসব ক্ষেত্রে 
কন্থাবিশেষের মধ্যে কতটা যৌনবৌধ এবং কতটা বা প্রেম আছে তা 
তে| জ্ঞাত হওয়া দরকারই, তা ছাড়া এই মিশ্র প্রেমের মধ্যে কতটা 
আছে হিষ্টিয়া, বিরুত প্রেম বা রোগ, কতটা প্রথম শ্রেণীর প্রেম এবং 
কতটা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেম আছে এবং কতটা বা স্বার্থবোধ আছে, 
তা’ও জ্ঞাত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন ॥ কথোপকথনের মধ্যে বা মন- 
বিশ্লেষণ দ্বারা এই সব বিষয় পরিজ্ঞাত হয়ে চিকিৎসকরা তাদের 
চিকিৎসাপ্রণানী নির্ধারণ করলে তবেই সফল ফলবে। 
শাস্তিরক্ষকদের প্রথম কর্তব্য এই . সকল মেয়েদের দুর্ব,ভূদের নিকট 
ই,তে উদ্ধার করে তাদের গ্রক্ৃত্থ ও আত্মস্থ করা-__দমাজ, পরিবার, ও " 
জাতীর কল্যাণের জন্তে। | 
মনস্তত্বের এই সকল খুটিনাটিগুলি পরিজ্ঞান না থাকলে এই সব 
বিষয়ে সফসতা অর্জন করা অসম্ভব! দুর্কত্তরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
অসদুদ্েষ্যে অভিনয় ও বাঁকচাতুরধ্য দ্বারা দুর্ব্লচিত্ত সরল ও অজ্ঞ 
মেয়েদের বিপথে চালিত করে থাকে। এই সময় কোনও কোনও কহ! 
রঃ 
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রোগিণী বিশেবেও পরিণত হয়। প্রায়ই দেখা বায় মেয়েরা সিনসিয়ারলিই 
ভালবেসে থাকে, কিন্ত ছেলেদের মধ্যে থাকে বকাঁমি। এইজন্য 
মেয়েদের মনকে প্রচেষ্টা দ্বারা আত্মস্থ করে ছুর্ধত্রদের প্রতি তাদের 
আসক্তি যাতে আর না থাকে তার বন্দোবস্ত করা প্রত্যেক সুধী 
ব্যক্তিদেরই অবশ্য কর্তব্য । 

নিক্পে মিএ প্রেমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটা ঘটনামুলক উদাহরণ 
এবং তৎসহ উহাদের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটা চমকপ্রদ কাহিনী 
উদ্ধৃত করলাম ৷ বিবৃতিটা মিশ্র প্রেমের একটা প্রকট উদদীহরণ । ইহার 
মধ্যে উগ্র যৌনবোধ এবং তৎসহ উভয় শ্রেণীর প্রেমই দেখা যায় । এই 
মিশ্র প্রেয়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে আছে প্রথম শ্রেণীর প্রেম এবং স্বল্প 
পরিমাণে আছে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেম । ইহা ছাড়া উহার মধ্যে আছে 
হিংসা, জিদ্‌, এবং কিছুটা! হিষ্টিয়া রোগ । 

“আমি অত নম্বর বাটীর পাশে একটা ‘মেসে? থাকতাম। কালক্রমে 
পাশের বাড়ীর একটা মেয়ের সহিত আমার বন্ধুত্ব গণড়ে উঠে, মেয়েটার 
বয়স তখন উনিশ । এই বিষয়ে তাঁর পনের (১৫) বৎসর ব্যস্কা 'ভগিনীটা 
আমাদের বিশেষ সাহাধ্য করতো, সে একাধারে পত্রবাহক, উপদেষ্টা 
ও পাহারার কাঁজ করেছে। প্রায় এক বৎসর এমনিভাবে চলে যাঁয়। 
এক বৎসর পর হঠাৎ একদিন কনিষ্ঠা ভগিনীটী বেঁকে বসে বলে উঠে, 
‘না অমুকদা আমি আর এমনি ভাবে তোমাদের সাহায্য করতে পারবো 
না। এ বড় অন্তায় এতে পাপ হয়, তুমি আর দেরী না করে বাবার 

সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বল 1? এর পর তারই উপদেশ অনুসারে 
তার পিতার কাছে গিয়ে আমি বিয়ের প্রস্তাব করি এবং তার ফলে 
প্রহতও হই ৷ এর পর আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছিলাম । কনিষ্ঠা 

ভগিনীটী তখন গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে উত্তেজিত 


| 


" সত্যভূত দরখাস্ত পেশ করেছিল । 
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করে। সে আমাকে বলে, “জামাইবাবু! আপনি পুরুষ নন? যান 
দিদিকে নিয়ে যান, বিয়ে করুন।” তাঁর দিদিকে সে বলে, ‘দিদি, তুই 
কি সতী নস্‌? যা, চলে বা, জীমাউবাবুর সঙ্গে ? আমি তখন আমার 
এক বন্ধু এবং তাঁর পত্নীর (বন্ধুনী) সহিত পরামর্শ কগরে তাদের 
বাড়ীতেই বিয়ের বন্দোবস্ত করি! রাত্রি তখন দশবটিকা। ট্যাক্সি 
কঃরে নাপিত, পুরোহিত এবং টোপর নিয়ে আমি মেয়েটার বাড়ীর 
কাছে বাই। আমার ভাবি প্রিয় ্যালিকাটী তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগিনীটাকে 
নিজে হাতে বেনারসী পরায়, সাজায়, কপালে চন্দনের ফোটা দেয়। 
শুধু তাই নয়, সঙ্গে ক’রে ট্যাক্সি পর্যন্ত গৌছেও দেয়। তাঁর পর ছুটে 
গিয়ে সেই তার মাকে খবর দে, সা, শিত্রি এসো, দিদি পালিয়ে 
যাচ্ছে। খবর পেয়ে তাঁর মা হৈ হলা করে ছুটে আসে বু লোক এনে 
ট্যাক্সিটা ঘেরোয়া ক’রে ফেলে, এবং আমি দ্বিতীয়বার প্রহ্থত হই। 
প্রিয়তমাকে তার মা চুলে ধরে টেকে নিয়ে যায়, আমারই সামনে দিয়ে | 
(৮ই আগষ্ট, ১৯৩৫ সাল, রাত্রি দশ ঘটিকা )1৮ 

কথিত ছোকরাটী বেপরোয়া হয়ে উঠে কর্তৃপক্ষের কাছে একটা 
ইংরাঁজী দরখাস্ত কিছুটা অংশ 
1ম । তথাকথিত অর্থহীন 


দুশুকের শেষে (Appendix I) উদ্ধত করে দিল 
দেয় 


অঙ্ছরাগ যুবকদের বে কতটা বেপরোয়া ও হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত করে 
খা দিতে পারে তা এই দরখান্তটার ভাষা হতে প্রমাণিত হবে । আমি 
যুবকের উকিল শ্রীযুক্ত প্রতুল চক্রবর্তীর নিকট শুনেছি, দরখান্তর ড্রাফটা 
সে নিজেই করেছিল । বলা বাহুল্য দরথান্তের ইংরাজী ভাষাটা আমার 
ভাল লেগেছিল, কিন্ত তার এই বেপরোয়া ভাব আমার ভাল লাগে নি। 
ছেলেটার দাবী দায়া বাই হোক না কেন” শেষ পৰ্য্যন্ত ছেলেটার সহিত 
মেয়েটার বিবাহ হয় নি। তদন্তের সময় মেয়েটী আর এ ছেলেটাকে 
> 


c 
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চার নি, বরং তার উপরই দে উক্ত ঘটনার জন্যে দোষারোপ করেছিলো। 
কয়েকদিনের মধ্যেই অপর আর একটী ছেলের সহিত মেয়েটার বিবাহ 
হয়ে বার । পাত্রটী সব কথ| জেনে শুনেই মেয়েটাকে বিবাহ করেছিল, 
এবং আজ পর্য্যন্ত তারা সুখে স্বচ্ছন্দেই ঘরকন্না করছে। দরথান্তকারী 
বুবক্টাও পরে অন্যত্র বিবাহ করে এবং এই বিবাহে তার! অলুবী হয় নি! 
উক্ত কনিষ্ঠা ভগিনীটারও অন্থাত্র বিবাহ হয়েছে এবং সেও সুখে 
ঘরকন্না করছে ।* 

এইবার এই বিশেষ ঘটনাটার বৈজ্ঞানিক দিকটা আলোচনা করা 
বাক। এই ক্ষেত্রে কনিষ্ঠা কন্তাটী নিজেই জানত না বে সেও তার 
অজ্ঞাতসারেই তারই দিদির ভাবি বরকে ভালবেসেছে। দিদিকে সাহায্য 
করবার সময় একটা স্বাভাবিক যৌন-আকাঙ্জা তারও মনের মধ্যে বানা 
বাধছিল অতি সংগোপনে এবং ধীরে ধীরে । তার অন্তরের ভালবাসা 
সময়ে সময়ে বাইরে এসেও উকি দিয়েছে। কিন্ত তখনই নে তাঁর সেই 
কু-ভাবকে দাবিয়ে দিয়েছে। 


অনেকের বিশ্বাস প্রেম একবার এলে তা স্থারী ভাবেই আনে, কিন্ত 


সেটা ভুল। স্ত্রীজাতির বহু পতির প্রতি স্বাভাবিক একটা আকা. 


( Polygametic tendency ) আছে, এর কারণ সম্বন্ধে পুস্তকের 


প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। প্রেম বা একনিষ্ঠা সভ্যতার অন্যতম দান, 
কিন্তু তা সত্বেও একমাত্র বিবাহ বন্ধনই, ইহাকে স্থায়ি করতে বা বাধতে 
সক্ষম, আইনের ভয় সকলেই করে, তা সামাজিক বা রাজকীয় যে কোনও 
আইনই হোক না কেন। আমার মতে, চিন্তা, কর্তব্য, অভ্যাস ও 
অনন্যোপায়িতা প্রেমিক প্রেমিকাকে একনিষ্ঠ হতে বাধ্য করে থাকে । 
বর্তমান ক্ষেত্রে কথিত বিবাহটা বদি স্বাভাবিক হতো, তো কনিষ্ঠাটী 
ধীরে ধীরে যুক্তি তর্ক, সহনশীল সহজ সঙ্গ দ্বারা তার সেই অভিজিত অন্তায় 
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প্রেম ধীরে ধীরে অপসারিত করতো; ভগিনীপতিটা তাঁর নির্ববাপিতপ্রায় 
কামনায় পুনরায় ইন্ধন না দিলে, দে সহজেই সহজ হয়ে উঠতো । কিন্ত 
এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর নেই স্থুযোগ ও সময়ের অভাবঘটেছিলঃ 
ভবিষ্যতে বোন-ভগিনীপতির সাক্ষাৎ তার আর নাঁও মিলতে পারে । তাই 
শেষ পর্যন্ত সে সহজ থাকতে পারে নি। 

যৌনবোঁধের মধ্যে প্রেম-মিশ্রিত থাকলে উহার মধ্যে কিছুটা সৎ 
প্রেরণা এবং আদর্শও থাকে । এই কারণে হঠাৎ কর্তব্যের ডাকে 
এদের স্বাভাবিক হয়ে উঠাও অসম্ভব নয়। এই ক্ষেত্র কনিষ্টাটা 


নিজেই জানতে না, সে নিজে কি চায়। যে প্রেম ধীরে ধীরে গড়ে 


উঠে, সেই প্রেমকে একদিনে অপসারণ করার চেষ্টায় মাত্র কুফলই ফলে, 
এইরূপ চেষ্টা কোনও মেয়ের নিজেরও করা উচিত নয়, তার 'অভিভাবক- 
দেরও নয়। এতে মন ও দেহ) ছুইই ভেদে পড়ে। এইরপ ক্ষেত্রে 
ভালবাসার যৌনগ্ূপকে বদলে প্রেমরূপে আনার চেষ্টা করা উচিত, 
কিংবা কৌশলে একপক্ষকে দুরে সরিয়ে দিয়ে সময়ের হাতেই 
চিকিৎসার ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। যে মান্গষ পু গতির 
বিরোগ ব্যথা ভুলে গিয়ে অন্ত পুত্রাদি নিয়ে সুখে থাকতে পারে সেই 
নাহ্ষের পক্ষে স্বল্নদিনের কোনও বন্ধু বা প্রেমাম্পদকে ভুলে যাওয়া 
আরও সহজ নয় কি? আসলে, এই ধরণের প্রেম প্রায়ই সেরে যায়, 
কারুর সারে একদিনে, কারও বা পনের দিনে, কারও সারে ছয় মাসে, , 
কিন্তু তা সারেই। 

উপরের কাহিনীদী থেকে মেয়েদের আর একটা বিশেষ ধৰ্ম্ম 
পরিলক্ষিত হবে। সেটা হচ্ছে মেয়েদের হিংসা ধর্ম । আমার 
বিশ্বাস, মেয়েরী যখন মরে এবং চিতা থেকে যখন তার ছাই" 
উড়ে, তখন সেই ছাঁইএর সঙ্গেও হিংসা উড়ে। আমি কোনও এক 
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নারীকে জানি, যে কিনা ১২ বৎসর পূর্বে তাঁর স্বামীকে ছেড়ে চলে 
যায়, স্বামী বহু সাধ্য-সাধনা এবং মামলা মকর্দমা করেও তাঁকে ঘরে 
ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। দ্বাদশ বৎসর পর ভদ্রলোক পুনরায় 
বিবাহ করা মাত্র, ভদ্রমহিলা স্বামীর ঘরে এসে হাজির হন, এ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসিত হ’লে ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন, “এতদিন তুমি 
আমাকে চেয়েছিলে বলে আমি আসি নি, এখন তুমি আমাকে চাঁওন! 
বলে আমি এসেছি ।” এই কারণে প্রয়োজন মত হিংসা আনয়ন দ্বারাও 
মেয়েদের নিরাময় করা সম্ভব হয়। সতীন তো দুরের কথা, মরা 
সাঙুযকেও মেয়েরা সইতে পারে না, এমন কি নিজের বোনকেও না। 
এ সন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। এক্ষণে, কথিত বুকটা যদি 
উভয় ভগ্ীর সহিত উভয়ের অজ্ঞাতসারে প্রেমীভিনয় করতো বা 
অপরাধমূলক কাধ্য করতো, তা হ'লে উভয় ভগিনীই নিজেদের প্রভূত 
ক্ষতি স্বীকার করে’ও তার সেই অপকার্যে সহায়তা করতে কুষ্ঠিত হতো 
না। উপরোক্ত কারণেই এইরূপ সম্ভব হয। আইনজ্ঞদের মতে 
এইগুলিই মেয়েদের দুর্বলতা, এই সকল দুর্বলতার জন্তেই আইন 
(178৮ ) সর্বতোভাবে তাঁদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। 

নি অপর একটা এই মিশ্র প্রেমের দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। এই 
প্রেমের মধ্যে স্বল্লাধিক ভাগ প্রথম শ্রেণী এবং অধিক পরিমাণ দ্বিতীয় 
শ্রেণীর প্রেম ছিল, এবং ততোধিক ছিল হিষ্রির| রোগ । * 

“কোনও এক বড় ঘরের শিক্গিতা মেয়ে একজন বাঁদালী গ্যাউলোর 
সঙ্গে পলারনের সময় ধরা পড়ে। কিন্ত কিছুতেই মেয়েটাকে তাঁর 
সংকল্প হতে নিবৃত্ত করা যায় না, রাত্রি আট ঘটিকায় মেয়েটাকে আমার 

“কাছে হাজির করা হয়। তাঁর বাঁপ-মা, আত্বীররাঁও “সঙ্গে ছিলেন । 
= হিষ্টির। রোগ সম্বন্ধে পরবন্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা! কর! বাবে। 
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কোনওরূপ যুক্তি তর্কেই মেয়েটার মন নরম হয় না। শেষে আমাকেই 
প্রত্যক্ষ ভাবে নামতে হলো! মেয়েটার আসল রোগ আমি বুঝে 
নিয়েছিলাম। আমি যে তারই পক্ষে এইরূপ একটা ভাব দেখালাম। 
তার পর মেয়েটাকে কাছে ডেকে বললাম, ‘ভয় কি, খুবী, আনি নিজে 
তোমাদের মিলন ঘটাব। কিন্তু, বাবাকে যেন বলে দিও না। তবে, 
এই এক সর্তে, উপবাস করলে চলবে না, খাবার আনাচ্ছি খেতে হবে।” 
মেয়েটা আরও সরে এসে অন্ুযোগের স্বরে বললে, ‘খাবো, কিন্তু আপনি 
তাকে এনে দেবেন তো? কাল কিন্তু আমি তাকে দেখবো। কোথায় 


“রেখেছেন তাঁকে?” ভুলিয়ে 'ভুলিয়ে মেয়েটাকে খাওয়াতে আরম্ভ 


করলাম । ভুলিয়ে ভুলিয়ে মেয়েটাকে বেশ কিছুই থাওয়ালাম। তার 
পর তাকে পাশের ঘরে তার বাপ-মার কাছে বসিয়ে দিয়ে এলাম । 
বারি দেড় ঘটিকায় পুনরায় মেয়েটাকে কাছে ভাকি। একথা মেকথার 
পর তাকে বললাম, “দেখ খুকি, ভেবে দেখলাম আমি, বৃহত্তর স্বাথের 
জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দেওয়া উচিত। যুদ্ধের সময় সীমান্তে যারা 
প্রাণ দেয়, তাঁরা কি কাউকে ভালবাসে নি, তাঁদের প্রিয়তম! সী 
পুত্র, বাপ-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব স্বজন, সাধ আহ্লাদ_সকলকেই 
তারা পিছনে ছেড়ে আসে । ভেবে দেখো, তোমার সমাজের, তোমার 
বংশগোরবের, সবার উপর তোমার কর্তব্যের কথা, মাহবের কর্তব্য 
শুধু একট| থাকে না, প্রিয়তমা স্ত্রী বা স্বামী বা প্রেমাম্পদের উপর .. 
যেমন একটা কর্তব্য থাকে? তেমনি বাঁপ-মা, পাড়াপড়ণী, দেশ এবং 
জাতির প্রতিও মানুষের একটা কর্তব্য আছে। একটী কর্তব্য অতি- 
মাত্রায় করতে গিয়ে, অপর কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করা মন্স্যহ্থের 
পরিচারক নয় + মাহৰ কতদিনই বা বাচে, কিন্তু কর্তব্য চিরকালই : 
থেকে যায় ; কালই তুমি, আমি বা তোমার ‘তিনি? মরে, যেতে 


~ 
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পারে। আজ বা তুমি সত্য মনে করছ» কাল হয় তো তোমার 
তা মিথ্যা মনে হবে। তোমার অনুতাপ আসবে, কিন্ত ফেরবার 
উপায় থাঁকবে না। মনে রেখো একদিন হয় তো ছোঁকরাটা 
তোমার ফেলে পালাবে, কিন্ত খবর পেলে বাপ মা এসে তোমায় 
বুকে তুলে নিলেও নিতে পারে, তোমার এই ব্যবহার বা আচরণ 
স্বত্বেও। কিন্তু সেই অবস্থায় কি তুমি শান্তি পাবে। গত পাঁচ 
বা ছয় হাজার বৎসর পূর্বেকার যে পৃত রক্ত ধারা জীবন পণ যুদ্ধ 
করতে করতে তোমার পূর্ববপুরুষগণ আজও পর্য্যন্ত বহন করে আনতে 
পেরেছেন তা কি তোমাতে এসেই শেষ হবে? ছেলেটাকে. 
কতটুকুই বা ভান তুমি। হয়তো শেষ পরাস্ত সে তোমাকে ঠকাবে। 
আমি এমন অনেক ঘটনা জানি, বলি শোন। এই ছেলেটাকেও আমি 
জানি, তারও অনেক কীর্তি কলাপ বলবো । তোমার মত একজন. 
এমন ভাল মেয়ের কোনও ক্ষতি হয়, তা আমি চাই না” 

দেখলাম, আমার বন্তৃতা মেয়েটাকে বেশ একটু উতলা! করে তুলেছে। 
তার কারণও ছিল। ইচ্ছে করেই আমি মেয়েটাকে রাত্রি দেড় 
ঘটিকায় ডাকি। অনেকেই জানেন দিনে কেউ ভূত বিশ্বাস করেন নাঃ 
কিন্ত রাত্রে করে। তাঁর কারণ রাত্রে ন্নারুঃ তথা মন দুর্বল থাঁকে । 
এই কারণে রাত্রে মানুষের মন বাকৃ-প্রয়োগণীৰ বা 5285০91৮০ থাকে । 
এই ভন্ত রাত্রে মানবকে যা ত! বিশ্বাস করানোও সম্ভব হয়। এই 
দুর্বলতার আমি স্থযোগ নিই। মেয়েটাবে পেট ভরে খাওয়ানোর 
মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য ছিল। খুব বেণী আহার করণে মস্তিষ্ক হতে কিছুটা 
রক্ত উদরে নেমে আসে, উদরকে স্ুপরিচালিত করবার জন্তে। 
সমধিক রক্তের অভাবে মস্তিষ্কের প্রতিরোধ শক্তিও কমে যাঁয়। ফলে 
মন্তি.এমনিই বাকৃ-প্রয়োগশীল বা ওu৪৪e5i৮৫ হয়ে উঠে। অর্থাৎ 


) 
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কিনা উহা একটী ভাল 7২০০০৮০এ পরিণত হয়। এইরূপ 
অবস্থায় মেয়েটা তাঁর মনের গোপনতম কথাও বলে ফেলতে বাধ্য । 
আমি ধীরে ধীরে তাঁর মনের প্রত্যেকটা জোট খুলে দিই। এবং সে 
আমল সত্য উপলব্ধি: করতে সক্ষম হয়। তাকে নরম সোফায় 
শোয়ানৌরও একটা কারণ ছিল। নরম সোফায় শুলে, স্নাযুগুলি 
lax বা শিথিল হয়ে পড়ে এবং তখন দে আর তর্ক করতে পারে না। 
রাত্রে মার গল্প খুব ফলপ্রদ হয়, তাই তাকে মরার কথাও শুনাই। 
আগু ফল ফলেছে বুঝে আঁমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা” খুকি 
শীষ কি ভালবাসে, খানিকটা কাচা মাংস হাড় গোড়? জামা 
কাপড়কে__না মানুষের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও গুণাগুণকে | যে গুণী বা 
থে লাবণ্য তোমাকে মুগ্ধ করেছে, সেইগুলি বদি আর একটি ছেলেতে 
পাও, তাতে তোমার আপত্তি কি?* এইরূপ আরও কিছুক্ষণ 
কথোপকথনের পর দেখলাম মেয়েটার কঠিন মন কাঁদার মতন হয়েছে। 
আমি তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে তাঁর শিশু ভ্রীতাটাকে এনে তার 
কোলের উপর বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কে বলো তো? চিনতে 
পাক একে ?, মেয়েটী এইবার কেঁদে উঠে ভাইটাকে বুকে জড়িয়ে 
ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর মা, ও অন্ত বোনেদেরও তার কাঁছে এনে 
লাম। মেয়েটা মার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠে বললো, 
‘মামায় ক্ষমা কর মা। আমি অন্তার করেছিলাম, আর কক্ষন 


অবাধ্য হব নাঁ।+ এতো গহজে বে গোলযোগ মিটবে তা কেউ আশ! 


* এই সব কথাগুলি বলার সময় লক্ষ্য করতে হবে, মেয়েটি কি ভাবে সেইগুলি নিচ্ছে 
খা তাতে ২০২০: করেছে__এই থেকে বুঝে নেওয়া যায়, মেয়েটির প্রেমের আমল স্বরূপ কি 
প্রেমের আসল স্বরণ অন্তরপ বুঝ! মাত্র প্রযোজ্য বাক্যবিস্তাসও তদমুরণ ভাবে বদলে 


তে হবে, চিকিৎনাকে কার্ধ্যকরী করার জন্যে । 


খি 


0 
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করে নি। মেয়েটার অভিভাবক খুলী হয়ে বললেন, “আপনি বেশ | 
বোঝাতে পারেন তে! স্তার। সন্ধ্যার দিকে একবার করে বদি 'আদেন ৃ 
আমাদের বাড়ীতে তো কৃতজ্ঞ থাকব। কিছুক্ষণ করে মেয়েটাকে : 
বুঝিয়ে আসবেন। দেখলাম, অভিভাবকটা একবার যে ভুল করেছেন, ' 
সেই ভুলই তিনি পুনরায় করতে চান। তার মেয়ের মন এখনও তিনি 
বুঝতে পারেন নি। আমি তাকে আড়ালে ডেকে মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি 
পাত্রস্থ করার সুপরামর্শ দিয়ে বললাম, দেখব যদি সময় পাই, চেষ্টা করা 
বাবে। বাবার আগে মেয়েটীও আমার কাছে এসে আমার হাতখানি 
চেপে ধরে অনুযোগ করে বললো, “সত্যি যাবেন, কিন্তু । রোজ আসবেন, 
অমি কথা দিচ্ছি, খুব ভাল ভাবে থাকব, আমি। বুঝলাম মেয়েটার 
ভালবাসা বা ফ্যাশিনেশন মোড় ঘুরতে সুরু করেছে» 

এই সম্বন্ধে আরও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্‌। 

আমার কোনও এক বন্ধু বিয়ের পর জানতে পারেন, তার 
স্ত্রী অপর একটা ছেলেকে ভালবাসে, বন্ধুটী আরও আবিষ্কার করেন 
বে তীর স্ত্রী সদাসর্ববদাই উক্ত ছেলেটার কথা ভাবে। এ সম্বন্ধে আমার 
বন্ধুর আমার পরামর্শ নেন। আমি তখন তাকে এইরূপ পরামর্শ দিই। 
আমি তাকে বলি, দেখো, এখন সে তোমার ভ্ত্রী, তাকে রক্ষা করার ভার 
এখন তোমার । এখন দুইটা মাত্র উপায় আছে। একটা উপায় হচ্ছেঃ 
মেয়েটীকে ভুলিরে রাখা এবং কথিত ছেলেটা যাতে কখনও তাঁর নজরে 
না আনে সে সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখ! । এই উপায়ে তার মনের বিকার সারা 
শগর সাপেক্ষ এবং তাতে তার স্বাস্থ্যার হানিও হ’তে পারে। তবে সেরে 
সে উঠবেই। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, ছেলেটাকে ভাইএর মত করে 
কাছে ডেকে আনা। ছেলেটী যদি কুমতলবী না হয়, তো এইটেই হবে 
সমাচীন এতে সুফলও ফলবে অল্প সময়ে। স্বামীর উদদারতায় স্ত্রী মুগ্ধ 
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হবে। এ ছাড়া পাশাপাশি তুলনা করবার জুযোগ পেয়ে, স্বামীর দিকেই 


মে বেণী ঝুঁকবে এবং কথিত ছেলেটাকে সে ভাইএর মতোই ; 


ভালবাসবে । মনে রেখো, ভালবাসা বোনের উপর, স্ত্রীর উপর কিংবা 
বান্ধবীর উপর-_যাঁর উপরই হোক না কেন, আসলে জিনিসটা একই 
থাকে। অর্থাৎ কিন! বিষয়বস্তু বা 170 থাকে একই, তফাৎ যা কিছু তা 
Degreeর বা গুরুত্বের। 1০26০ কম হলেই স্ত্রীর ভালবাসা বোনের 


। ভালবাসা হয়ে উঠে। এই ভালবাসার রূপান্তর ঘটান খুবই সহদ। 


তুমি এই দিক, দিয়ে অগ্রসর হও। আমি তাকে আরও বলি, ‘দেখ 
ভাই, তোমার বাগানে বদি গোলাপ ফুল ফুটেঃ ত! দেখবার অধিকার 
সবারই আছে। পথিক পথ চলতে চলতে তা দেখবেই। তোমার 
সন্ধে বদি তার ঘনিষ্ঠতা থাকে তো সে বাগানে ঢুকে ফুলের কাছে 


আসতেও পারে। তবে সে যদি ফুলট! তুলতে চার (বা নষ্ট করে) 


তা হলে অবশ্য তুমি বলবে, “আমার অধিকারে তুমি হস্তক্ষেপ করতে 
পার না,» (1১9০15175০১ dont you encroach upon my right) | 
মনে রেখো কৃপণের ঘরেই বেশী চুরি হয়। নর্দিমার ফুটা বুজিরে ও 
জানালার খড়খড়িতে পুডিং লাগিয়ে বিবাহিত স্ত্রীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
রাখে তারাই যাদের কিনা নিজের উপর বিশ্বাস আদৌ নেই। 

চিকিৎসা প্রণালী নির্বাচন খুব সাবধানে করা উচিত। ভুল হলে 
সর্বনাশ হ’তে পারে। কোনও একটা ছেলে একটা মেয়েকে জীবন 


, সদ্দিনীরূপে না পেয়ে আত্মহত্যার প্রয়াস পার। সে একটি উত্থান 


থেকে লাফায়, কিন্তু মরে না। তাঁর হাতে পায়ে ফ্াকৃচার হয়। বহুদিনের 
চিকিৎসার পর দে আরোগ্য লাভ করে বটে, কিন্তু চলবার ক্ষমতা 
চা থাকে না।* বাড়ীর চাকর ঠেলা গাড়ী করে তাকে বিকালে 
এড়িয়ে আনতে| । ইতিমধ্যে উক্ত মেয়েটার অন্যত্র বিবাহ হয়ে যায়, 


ত--৪ 
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এবং সে এতো সব ব্যাপার জানতেও পারে না। লোকে ঠাট্টা করে 
কথিত ছেলেটাকে অষ্টাবক্র মুনি বলতো । একদিন গ্রসঙ্গক্রমে মেয়েটার 
স্বামী প্লেই মুনিবরের কথ! স্ত্রীকে জানাঁয়। সব কথা শুনে মেয়েটী 
উৎসাহিত হয়ে বলে উঠে, “তাই নাকি? চলো! নাঃ বীদরটাঁকে একদিন 
দেখে আদি।” এইখানে পতি দেবতা একট! ভুল করেছিলেন। 
তিনি বুঝতে পারেন নি, স্ত্রীর আসল মনের কথা । এইরূপ ভুলের ফল 
কত বিষময় হয়, তা নিয়ের বিবুতিটা পাঠ করলে বুঝা বাবে । 

“বিয়ের অনেকদিন পরে আমি জানতে পারি, আমার স্ত্রী কোনও 
একটী ছেলেকে ভালোবাসতো । আমি এও শুনি আমার সঙ্গে তাকে 
তাঁর অমতেই বিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমার প্রতি তাঁর ব্যবহারের 
মধ্যে কোনওরপ ক্রটী পাই না। একদিন কথায় কথার কথিত ছেলেটা 
সম্বন্ধে তাকে ভিজ্ঞানা করি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে এইরূপ 
বলে উঠে, “স্বার্থপর পুরুষ, নিশ্চিন্ত থাকো। দেহের দিক থেকে 
কোনও অঘটন ঘটে নি, তবে মনের দিক থেকে তা ঘটেছিল) এইবার 
নিশ্চিন্ত হয়ে আমি 'তাঁর মনের দিকে নজর রাঁখি। জিজ্ঞাস! করলে 
স্ত্রী বলতেন, “মন তার ঠিক আছে। পুরানো কথা তিনি ভুলে গেছেন । 
কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না; এবং বন্ধুদের সন্দে পরামর্শও করি। 
শেষে মিথ্যে ক'রে তাকে জানাই, ছেলেটা মারা গেছে । কয়েকদিন 
মননরা ভাবে থেকে আমার স্ত্রী পুনরায় সহজ হয়ে উঠেন এবং আমিও 
নিশ্চিন্ত হই। একদিন সিনেমায় আমাদের সঙ্গে সে ছেলেটার দেখা 
হ'য়ে যায় । আমার স্ত্রী বুঝতে পারেন, আমি মিথ্যা বলেছি। পরের 
দিন সকালে উঠে দেখি, আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন।” 
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প্রেম রোগ 


প্রেম রোগ একটা রোগ বিশেষ । কোনও অবস্থাতেই ইহাকে গরম 
বল! যায় না। এই রোগের উপশমের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমও অন্তর্থিত হয়। 
ইহা একপ্রকার মানসিক রোগ ।॥ কেহ কেহ ইহাকে চিন্তা রোগও 
বনে থাকে । এই বিশেষ চিন্তা বা ইচ্ছা সময় সময় অত্যন্তরপ পীড়া" 
দায়ক হরে উঠে। মানুষের তখন মনে হয় আকাজ্কিত বস্তু বা ব্যক্তিকে 
পেলেই বুঝি সে শান্তি পাবে। এই রোগ সেরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
কিন্তু রোগী বা+রোগিণীর মন হ’তে এই অন্তায় ইচ্ছা অকস্মাৎ বিদুরিতহয়ে 
বায়। এই কাঁরণে প্রায়ই দেখা গেছে যে এই ধরণের রোগ প্রত 
প্রেম কখনও স্থায়ী হয় নি। এই রোগ অত্যন্তরূপ উৎকট হ’লে উহাকে 
আমরা হিন্তিয় বলে থাকি। এই হিষ্টিয়া রোগ হাতে এদেশের মেয়েরা 
শান! কারণে প্রায়ই ভূগে থাকে। এই জন্য এই হিষ্টিয়া রোগের 
বিশেষ ব্যাখ্যা নিয়ে প্রদত্ত হলো । 


হিম্টিয়া রোখ 

না কেন, প্রেম মাত্রের মধ্যেই 
দেখি, কিন্তু এমন রোগিণীও 
ম * লেশ 


প্রেমের উন্মেষ বে প্রকারেরই হোক্‌, 
আমরা কম বেশী হিদ্রিয়া রোগের. মিশ্রণ 
দেখা যায় যার মধ্যে কি’না উপরি উক্ত কোনও প্রকার পে 


৮ CY 
১ হও স্থায়ী প্রেস সর্বদাই স্া্পর্ণ হয়ে থাকে । 
২৮ এরা গড়ে, কিন্ত ভাঙে না, এর নধ্যে 

মেয়ে আছে যার! কি'ন| মাত্র এমন একটা ছেলেকে 
গাড়ী ও বাড়ী আছে এবং বেতন পাঁচশতের উদ্ধে ॥ যে সকল মে 
সন্ধে সচেতন, তারা কখন ঠকে না, কষ্টও তার! পায় না। 


ও. 
4 


এর মধ্যে যুক্তি থাকে, আর 
বার্থনময়ও দেখা যায়॥ এমন 
পাকড়াও করেন, যার কিনা 
য়েরা নিজেদের স্বার্থ 
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মাত্রও থাকে না। এইরূপ অবস্থার রোগিণী পুরামাত্রায় সিরিয়া রোৌগেই 
ভুগে থাকে । হিষ্রিরা রোগাক্রান্ত হলেই বে মান্য সব সমর অজ্ঞান 
হয়ে পড়ে বা হাত পা! ছু'ড়তে থাকে, তা নয়। বেশীর ভাগ সময়ই 
তাঁরা সজ্ঞানে থাকে, কিন্তু ব্যবহারে থাকে তারা অজ্ঞান বা অবুঝ । 
মেয়েরাই, বিশেষ করে ১২ হতে ২০ বৎসর বয়স্ক! মেয়েরাই এই রোগে 
অধিক ভুগে থাকে । এইরূপ অবস্থায় মেয়েদের কোনও ব্যক্তি কিংবা 
কোনও বস্তুর উপর অস্বাভাবিকরূপ ঝোঁক পড়ে। রোগিণীর মধ্যে 
তখন সেই বিশেষ ব্যক্তি বা বন্তুটীকে পাবার জন্যে (সামন্িক ভাবে) 
একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা জন্মায় । এই বিশেষ ইচ্ছা একটা নির্দিষ্ট সময়ের 
বা £৩০এএর পর আপনা হতেই তিরোহিত হয় এবং রোগিণীও সেরে . 
উঠে। সাধারণতঃ এই রোগ ৯১ ১৯ বা ২১, ৫১ এবং ৯১ দিন 
পরে সেরে বায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে (কদাচিৎ) নয় মাস, 
এমন কি তিন বৎসর পর্য্যন্ত এই রোগ থাকে, তবে এর উগ্রতা অত 
বেণী থাকে না। এই রোগের প্রধান লক্ষণ উন্মাদনা, দাস্তিকতাঃ 
নৈতিক অগাড়তা, নিৰ্লজ্জ মিথ্যাভীষণ ও গৃহত্যাগের ইচ্ছ।। কুমারী 
ও বিবাহিতা উভয় নারীগণই এই রোগে সমান ভাবে ভুগে থাকে । 
অনেক সময়, কন্টাগণের ফিজিওনমি বা আকৃতি পধ্যন্তও বদলে গিয়ে 
ই থাকে। প্রেমোনুখ নিরোগ কন্াগণ প্রেমে পড়লেও, সকল সময় তারা 
লজ্জা সরম হারায় না । অনেক সমর তাঁরা গৃহ ত্যাগ করে বটে, কিন্ত 
ধরা পড়ার পর, অভিভাবকদের দেখে, ভার| ভয় পায়। কাদে এবং 
বিশেষ ভাবে লজ্জিত থাকে। জাতি ভেদের কথা বাদ দিলে, তারা : 
সাধারণতঃ রূপ ও পয়সার দিক হ'তে ভাল ছেলেদেরই উপর তাদের 
প্রেম স্যত্ত করেছে । এই জন্য তাদের নিরাময় করাও কষ্টসাধ্য হয়ে 
পড়ে৷ অন্ত কাউকে পরে বিবাহ করলেও মনের দিক হ'তে নিরাময় 


£ 


) 
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হাতে তাঁদের সময় লাগে। কিন্ত হিষ্টিয়া বা হি্টিয়া-প্রেম সন্ধে এই 
কথা বলা চলে না । এই অবস্থায় (রোগে) কন্তাগণ সাধারণতঃ 
অভাবনীয়ভাবে অপাত্রে প্রেম নিবেদন করে, শুধু তাই নয়, নিঃশেষে 
নিজেকে বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত থাকে ॥ এই সময় যদি কেহ তাদের 
এই অপকার্য্যে বাঁধা দেয়, তা হনে সেই ব্যক্তি অতি বড় আত্মীয় হলেওঃ 
কন্যাগণ তার বিরুদ্ধেই কুৎসা রটিয়ে থাকেন কন্তাটি তখন অসম্ভব 
অমন্তৰ কথা বলতেও পেছপাও হয় না, যথা “দাদারও আমার উপর 
ঝোঁক ছিল, মামাও আমাকে চেয়েছিলেন 1৮ “বাবা আমাকে দিয়ে পয়সা 
উপায় করাতে চান” “ও আমাকে বাঁচিয়েছে তাইতো! ওদের এতো 

. রাগ» «পেটে আমি সন্তান ধরেছিলাম, মা সেটা নষ্ট করে দিয়েছে। 
কত কীদলাঁম, কিন্ত তিনি শুনলেন না,” ইত্যাদি । এ ছাড়া তাঁর 
আকাক্তিত ব্যক্তিটীর বিরুদ্ধে একটা নাত্র কথা কেহ বললেই কন্তাগণ 
তখন তাঁর উপর ক্ষেপে উঠে গাল পাড়ে, তাঁকে কেরে আসে; 
পূর্বেকার নম্র স্বভাব, কর্তব্যপরারণঃ লাজুক মেয়েটীর মধ্যে এইরূপ 
অত্যছুদ পরিবর্তন দেখে সকলে অবাক হয়ে যায়। উপরি উল্লিখিত 
১৩৭০৫ ব| সময়টুকু পার হরে যাওয়া মাও, কিন্তু মেয়েটা আবার 
স্বাভাবিক হয়ে উঠে, তাঁর সলচ্জভাব ফিরে আনে এবং নে অন্গতপ্তও 

হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পূর্বের কথা তার আর 
এইরূপ রোগাক্রান্ত কন্তাগণকে কোনও কিছু বুঝবার চেষ্টা করা 
নিরর্ঘক। এইরূপ অবস্থার তাকে ঘুমের ওঁষধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো 

ৃ উচিত এবং ভীর উপর কড়া নজর রাখা উচিত, ঘাঁগতে ক'রে কিনা দে 

] পালাতে না পারে। নির্ধারিতকাল বা পিরিয়ডটুকু পর্যন্ত "তাকে 
1 আটকে রাখ| * সবিশেষে প্রয়োজন । অনেক সময় ইগ্লেশিয়া ৬ বা 
* অনুপ কোনও উ্থ সেবন করালে এ পিরিয়ডের সম বা কালের 


A 
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হ্বাসও ঘটে থাঁকে_-এবং উহা কন্তাকে সহজে নিরাময়ও করে দিয়ে 
থাকে। হোনিঙপ্যাথ পুস্তকঃদিতে এই বিশেব রোগের উপসর্গ সকল 
বণিত হয়েছে, পাঠকবর্গকে এইগুলি আমি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। 
সায়ুর উপর প্রযোজ্য উবধই এই রোগে কার্যকরী হয়। এই সকল 
চিকিৎসা পুস্তক হ’তে কিছুটা অংশ পুস্তকের শেষ ভাগে সন্নিবেশিত 
হলো» APPENDIX ভষ্টব্য । এই রোগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা 
বিশেষ ঘটনা নিয়ে উদ্ধত করলাম । বিবৃতিটী প্রাণিধান যোগ্য । 

“আমি একজন ধনীর সন্তান, শুধু তাই নয়, কোলকাতার একজন 
নামজাদা লৌক। একটা মাত্র কন্া আমার। ধনীর ছুলালী, অতি- 
সন্তর্পণে একে মানুষ করেছি। মোটরে ভিন্ন সে কখনও রাস্তায় বেরোয় 
নি। সে যে রাস্তার ওপারের পেট্রোলের দোকানের সামান্ত 
কর্মচারিটাকে ভালবাসবে তা কল্পনারও বাইরে । ভিন্ন জাতের ছেলে, 
শিক্ষা দীক্ষা কিছুই নেই, টিনের বাড়ীতে থাকে । হঠাৎ তার একটা 


সিসির 


প্রেমলিপি আমার হাতে আমে । আমি সকল সমাচার অবগত হই | 


রাত্রে সেদিন ঘুম হয় না। দেড়টা পর্য্যন্ত ওতপেতে বসে থাকি। 


হঠাৎ দেখি, মেয়ে আমার বাপের বিপুল উশ্বধ্য ত্যাগ করে, একবপ্রে 


. বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তখনই তাঁকে আটকে ফেলি। মেরের 
আমার সেকি আছড়ানি, কি ভীষণ তাঁর কাতরাণি। থেকে থেকে 
সে আছড়ে পড়ে, আর অজ্ঞান হয়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কীদেঃ আর বলেঃ 
“ওগো পায়ে পড়ি, তোমরা আমায় মুক্তি দাও । আমি তোমাদের কেউ 
নই।” চোখ দিয়ে আমার জল পড়ে। এত দিন ধরে যাকে বুকে করে 
মান্য করেছি, সে কিনা, বলে, “আমি তোমাদের কেউ নই দুর 
থেকে দেখা ও কথা কওয়া ছাড়া, অন্য কোনও ঘনিষ্ঠতা তাঁদের হয় নি! 
ক্ষণিকের এই আলাপ, তার শক্তি এত বেশী। সাত আট দিন একই 
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ভাবে কেটে যায়। রাত্র জেগে পাহারা দিই শেষে নাচার হে আমার 
এক বন্ধুকে ডেফে আনি। বন্ধটী আমার একজন পুলিশ অফিসার । 
অভয় দিয়ে তিনি জানালেন, ভাববার কিছুই নেই, এ নিছক হিষ্টিয়া 
রোগ, এইরূপ কেইস্‌ অনেক দেখেছি। এ একটী Typical 
Suppressed type of Hysteria মান্র। হিষ্টিয়া হলেই যে সকগ 
সময় হাত পা ছুঁড়ে তা নয়। এক একজনের এক একটা লোক বা 
জিনিসের উপর ঝোঁক আসে, বাংলায় যাঁকে বলে “ৰাইট । এর ঝোঁক 
পড়েছে এই ছেলেটার উপর | পুরা ৬১ দিন নেবে তার পর ধীরে 
‘ধীরে সেরে উঠবে। ইতিমধ্যে আমিও দেখব, যাতে করে কিনা 
ছোকরাটী বাড়ীর ত্রিসীমানায় না আসে । পুলিশ বনধুটী এও জানালেন 
যে তিনি কালই ছোকরাটীকে শায়েস্তা করবেন। তীর শে কথাটা 
ঘুমন্ত অবস্থায়ই মেয়ের কানে গেল। ছুটে এসে বন্ধুর পা জড়িয়ে ধরে 
সে বলে উঠলো, “ওকে কিছু বলবেন না» ঘৰ দৌষই আমার ৷৷ মেয়ের 
আমার তদ্গত, তদ্ভাব, তদৃচিত অবস্থা। লজ্জার ক্ষোভে ও অপমানে 
ইজ উঠলাম । পুলিশ বন্ধুটী পরামর্শ দিলেন? “কোনও রকমে ওর 

অত্যাচার করবেন না, বরং মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখবেন। সবাই 
মেন মিষ্ট কথা। বলে একেবারেই ও পরকুজ নয়। নে হঠাৎ উগ্র 
হয়ে উঠেছে, ৬১ দিন পথ্যন্ত মেয়েটা আয়ত্তের বাইরে থাকবে । কৌনও 
কোনও সময় ছয় মাসও নিতে পারে। ১৯ দিন পর্য্যন্ত সাবধানে 
অপেক্ষা করুন। রাত্রে * ভাত দেবেন না, খাঁদ্ব পরিবর্তনেরও 


ee 
be প্রায়শঃ এই ঝোক এমন উগ্র ও করুণীত্মক হয়ে উঠে যে, এই সমঃ এদের 
ল মন সহানুভূতিতে ভরে উঠে, এদের আছড়ানি দেখলে মনে হয়_“যাক্‌ ওর সঙ্গেই 
৮. এই সময় কন্তাগণ আহার নিদ্রাও ত্যাগ 


চলে 
ও এ যে আর সহা করতে পারি না। 
থাকে, তাদের সামান্য একটু জল থাওয়ানও দুর হয়ে উঠে। 


n 
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Diet change প্রয়োজন । যথাক্তমে ঠাণ্ডা ও গরম 'জলে স্বান, 
মেসাঁজ ( মাঁলিন ), খাছ্যনিযন্ত্রণ ও ive৷৪i০৷ বা. অন্তমনস্কতা এবং 
ব্যায়াম দ্বারাও এই রোগ সেরে বাঁয়। তবে এই ক্ষেত্রে অতটার প্রয়োজন 
হবে'না। সকাঁলে একে নেবুর রস খাওয়াবেন, কিছুটা রাশিয়ান টি?ও, 
ঘুমের 'উবধেরও দর্কাঁর। পুলিশ বন্ধুটী খুকির বাক্স তল্লাস করে 
করেকটী বই বার করেন, কয়েকটা চিঠিপত্রও। ধনীর দুলাঁলীরা গরীব 
‘ছেলেকে বিয়ে করে গাছতলায় এসেও কেমন স্থথে থাকে, বইগুলিতে ত 
₹বণিত হয়েছে। কথিত ছোকরাটাই এ বইগুলি খুকিকে পাঁঠিয়েছিল। 
বন্ধুর এই বইগুলি সরিয়ে নিয়ে সেই স্থলে অপর কয়েকটা পুস্তক রেখে 
বান! এই পুন্তকগুলিতে গরীবের ঘরের অনেক দুঃখছূর্দশাঁর কথা 
বধিত ছিল।. ৬১ দিন পরে দেখলাম মেয়ে আমার ধীরে ধীরে সেরে 
উঠছে। পুরাণো কথার উল্লেখে সে এখন লজ্জিত হয়। বাড়ীর 
কাছে ছোকরাটীকে দেখামাত্র সে নালিশও জানায় । সে এখন 
সৎপাত্রে পাত্রস্থ। সুখেই সে ঘরকন্না করছে» 


এই ৬১ দিনের মধ্যে বদি কথিত ছোকরাটী মেয়েটাকে হরণ করতে 


সক্ষম হত» তাহলে সে তাকে নিশ্চয়ই নষ্ট করত, ৬১ দিন পর্য্যন্ত 
মেয়েটাও তার অন্রগত থাকত, কিন্তু এই ৬১ দিনের পরেই, মেয়েটার 
মোহ কেটে ধেত। বাধ্য হয়ে, হয়ত তখন সে ছেলেটার কাছেই থেকে 
যেত, কিংবা যেত না; কিন্তু একটা অভাবনীয় অন্শোচনায় সে 
আজীবন দগ্ধ হ’ত। ৬১ দিন শেষ হবার পূর্কেই, তাকে উদ্ধার করলে 
(নি্ধারিত কাল ), তার আচরণ থাকত পূর্বের মতই। কিন্তু ৬১ 
দিনের পরে সেই একই মেয়ে অপহারকের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেবে। 
সে এই সময় বুঝে নেয়, তার দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে অপহারক তার 
কি সর্বনাশ করেছে। তার মধ্যে তখন প্রতিশোধ স্পৃহা (বা প্রতিহিংসা 
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বৃত্তি) জেগে উঠে। এই প্রতিহিংসা তদন্তের বিশেষ সহায়ক হয়ঃ এবং 
এই জন্যে সহজেই অপরাধীকে জেলে পাঠান যাঁয়। এইভন্ত ৬১ বা ৯১ 
দিন পর্য্যন্ত Rese Home বা কোনও আশ্রমে* বাঁধার পর তবে: 
মেয়েদের কোর্টে পাঠান উচিত । শুধু হিষ্টিযাগ্রস্তা মেয়েদের সম্বন্ধে নয়, 
সকল মেয়েদের পক্ষেই এ কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য । এই আমে এমন 
অনেক মেয়ে থাঁকে যাদের কিন! ভালবাসার নামে ছূর্বত্তরা পথে 
বসিয়াছে। এদের কাছ থেকে এইরূপ ভালবাসার শেষ পরিণাম 
সম্বন্ধে তারা অবহিত হয়ে ণাকে। এদের অভিশপ্ত জীবনের করুণ 
“কাহিনীগুলিও”এদের পূর্ব মত পরিবর্তনের সহায়ক হয়ে উঠে। 

আশুমে এসে তারা বুঝে যে তাদের বাপ না তাকে আশ্রয় না দিলেও 
অন্ততঃ এইখানে এদের একট! আশ্রয় আছে। এই ভাবে তাদের 
মনের নিরাশ্রয় ভীতি দূর হয়ে বায় এবং এরা বুঝে তারা আশ্রয়হীন 
হলেও স্বাধীন ভাবে থাগ্সংস্থান করতে সক্ষম । এমন অনেক কন্তা 
আছে বারা মাত্র একটা আশ্রয় চাহে, কেহ বা চাহে স্বাধীনতা, 


৬ আদ্বাদিত স্বাধীনতা কেহ কেহ ধরে রাখতেও চেয়ে থাকে। এই 


আশ্রম তাঁদের সকল ভয় ভাবনা! দুর করে তাদের আত্মস্থ করে দেয়, এবং 


তারা এও বুঝে স্বদমাঞজে ফিরবার পথ তাদের একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি । 
তথ্য তালিকা হ’তে প্রমাণিত হবে যে, ফিছুদিন আশ্রমবাসের পর 


* এই সময় বাপ সার হেপাজচুত এই সকল মেয়েদের ছেড়ে দিলেও সুফল কলে 
থাকে। জন্মাবধি যাদের কাছে নানুষ হয়েছে তাদের হেপাজতে আরও কিছু সময় এদের 
ছেড়ে না দেওয়ার মধ্যে কোনরূপ যুক্তি থাকতে পারে বলে মনে হয় ন! । আইন যদি 
সত্যই সমাজের মঙ্গলের জন্ত সৃষ্টি হয়ে থাকে ত! হলে অভিভাবক ও নিকট আত্মীয়দের 
এই সব রোগী মেয়েদের সনের গতি ফিরিয়ে আনবার সময় এবং স্থযোগ দেওয়। সর্বতো- 
ভাবে কর্তব্য মনে হয়। 
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কিংবা পিতামাতার আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে এই সব মেয়েদের মত সম্পূর্ণরূপে 
বদলে তো৷ গেছেই, তা ছাড়া তাঁদের পূর্ব প্রেশীস্পদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দিতেও তারা পেছপাও হয়নি। এই একটীমাত্র তথ্য হইতে প্রমাণিত 
হবে, আসলে প্রী সব মেয়ের! সাময়িক ভাবে রোগগ্রস্তই হয়ে থাকে, এই 
কারণে কোনও অবস্থাতেই তাদের পূর্ব প্রেমীস্পদের হেপাজতে ছেড়ে 
দেওয়া উচিত হবে না। 

এই হিষ্টিয়া-প্রেমের অপর একটা কাহিনী নিপ্পে উদ্ধত করে বর্তমান 
পরিচ্ছেদটা শেব করা যাক । যৌনবোধাজ্মক পরেমহীন হিষ্টিয়ার ইহা 
একটা প্রকট উদাহরণ । c 

কোনও এক সাহিত্যিক যুবক কোনও এক সম্পাদক ভদ্রলোকের 
বাটীতে সাহিত্যসেবার অজুহাতে মেলা-মেশা করার স্থযোগ পায়। 
কিছুদিন যাবৎ গোঁপন প্রচেষ্টার দ্বার৷ যুবকটী সম্পাদক মহাশয়ের অনুড়া 
কন্তাটীকে হিষ্রিক করে তুলতে সক্ষম হয়। এর পর মেয়েটা নিজেই 
আত্মীয়বর্গের অগোচরে গৃহত্যাগ করে বুবকটার সহিত মিলিত হয়। 
এবং পরে মেয়েটার ইচ্ছান্সবায়ী ছেলেটা তাঁকে (কোন এক বন্ধুর সাহায্যে) 
বিবাহও করে, যদিও নানা কারণে এই বিবাহ আইনসন্বত হয় নাই । 
পুলিশ মেয়েটাকে বুবকটীর গৃহ হতে উদ্ধার করে, কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই 
ছেলেটাকে ছাড়তে চায় না। ভার এই সময় ঘন ঘন ফিটু হতে থাকে 
এবং জ্ঞান হওয়া মাত্র দে পিতামাতা আত্মীয়বর্গ সকলকেই গাঁল 
পাড়তে থাকে । কিন্ত পরক্ষণেই আবার” পিতার গলা ধরে কেঁদে উঠে 
বলে, “বাবাঃ তুমি আমাদের বাঁবা হবে না, আমাদের ক্ষমা করবে ন!” 
ছেলেটাও েয়েটীর উপর দাবী ছাড়তে অস্বীকার করে। ছেলেটা বার 
বার করে সকলকে জানাতে থাকে, মেয়েটাকে তারু কাছ থেকে নিয়ে 
গেলে নাঁঃকি সে বাচবে না। এবং সে ঞও বলে এর চেয়েও নাঃকি 
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তাকে হত্যা করা ভাল হবে ইত্যাদি৷ মেয়েটার পিত! অতি কষ্টে মেয়েটাকে 
গৃহে আনতে সক্ষম হয় । প্রায় বালতি তিনেক জলের সাহায্যে তাঁর মাথার 
পিদুরটাও উঠিয়ে ফেলতে পাঁরেন। আমি বেশ বুঝতে পারি মেয়েটা এক 
উৎকট হিষ্রিরা রোগে ভুগছে এবং তার ওই রোগ সারতে তিন মান 
সময় নেবে। ইজ্জত হাঁনির আশঙ্কায় মেরেটার পিতা আঁদালতে যেতে 
স্বীকৃত হয় নি। তা ছাড়া মেয়েটা সাবালিকা রূপে প্রমাণিত হওয়ায় 
কোর্ট বা পুলিশের কোনও কিছু করবারও ছিল না । সব দিক বিবেচনা 
করে আমি ছেলেটাকে মাস তিনেক স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার 
রন্তে মেয়েটার পিতাকে পরামর্শ দিই, যাঁতে করে ছেলেটা ওই 
বিশেষ পিরিয়ড বা সময়টুকুর মধ্যে কোর্টের সাহায্যে মেরেটীকে না 
ফিরিয়ে নিতে পারেন । এই সমরটুকুর মধ্যে মেয়েটাকেও অনুরূপ ভারে 
ভুলিয়ে রাখা হয়। এমনি টালবাহানার মধ্য দিয়ে তিন মাস পেরিয়ে 
যাঁবামাত্র মেয়েটা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠে। তার নৈতিক অসাড়তা 
কেটে যায় এবং তাঁর লজ্জীদরম ও পূর্বেকার নম্র ভাব ফিরে আসে, 
পূর্বের ন্যায় অভিভাবকদের. সে বিশেষ বাধ্যও হয়ে উঠে। তিন মান 
কেটে বাবার পর আমার পরামর্শ মত গেয়েটার পিতা ছেলেটাকে সাক 
জবাব দিয়ে দেন। ছেলেটা তথন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আদালতে নালিশ 
জাঁনীয়। বিচারের শেষে আদালত থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটা 
আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলো-_পত্রগীর কতকাংশ আমি শিল্পে 
উদ্ধৃত করলাম । রি 

“আমার মনে হয় সর্বকালে সর্বলৌকের মাঝেই একটা অহঙ্কার 
আছে যে, আমি ভাল, আমি সুন্দর, আমি বুদ্ধিমান, আর সেই ওদ্ধত্য 
সময় সময় ছাড়িয়ে গিয়ে পণ্ডিতজনকেও অনায়াসে অবহেলা করে বমে। 
তাই সেদিন চিৎপুরে বা পুলিশ ষ্টেশনে খুব সহজেই বলতে পেরেছিলাম 
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বে আপনার সেই ‘3 Months theory?, ‘Absurd? মেয়েদের 
মন বিশ্লেষণ কোরে যে সিদ্ধান্তে আপনি পৌচেছেন অনায়াসেই সেটাকে 
বলেছিলাম, ‘ভুল’। কিন্তু আজ আর আমার স্বীকার করতে এতটুকুও 
' কুণ্ঠা নেই বে আপনার সেই ভবিষ্যত্বাধী বর্ণে বর্ণে সত্য । আমি সেদিন 
কিছুই বুঝতে পারি নি, তাঁর আর একটা কারণ, সেদিন আঁমার চোখে 
রঙীন চশমা! ছিল । 
বাই হোক আপনার বোধ হয় কেইসটাঁর কথা সবই মনে আঁছে। 
ইতিমধ্যে অমুকবাবুর ( মেষেটার পিতা) সঙ্গে আমার বহুবার আলোচনা 
হয়। এবং তিনি বার বার প্রতিশ্রুতি দেন যে, «আমার সঙ্গে অমুক 
রাণীর বিয়ে দেবেন, নৃতন ক’রে এবং আইন সঙ্গত ভাবে। তবে কিছুদিন 
অপেক্ষা! করতে হবে|”, আমি রাজী হয়ে বলি, ‘বেশ ত তাঁ’হলে আমার 
সঙ্গে ওকে একবার দেখা করতে দিন, আপনাদের উপস্থিতিতে, তার পর 
যা হয় করবো, এমন কি খুকি বদি আজ ফিরে যেতে চায়, তাহলেও কিছু 
বলবো না। এ ব্যাপারের শেষ বিচারের ভার আমি ওর উপরই ছেড়ে 
দিচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ গুরা মত পরিবর্তন করে আমাকে কোর্টে যেতেই 
বাধ্য করলেন এবং গত অমুক মাসের অমুক তারিখে হাকিমের প্রাইভেট 
চেম্বারে কেদ্‌ উঠল। 
তার পর যা বা কথা হলো ঠিক সেইগুলে! লিখে দিচ্ছি। 
Mag 2 তোমাক নাম? 
রাণী :--( অমুক ) রাণী, কুমারী অমুক রাণী 
Mag ২ বয়স? 
রাণী £১৮ বছর। 
Mag :—এ তোমার স্বামী ? 
বাণী হন । 


EF 
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Mag :—তোমাদের বিয়ে হয়েছিল? 

রাণী £__না-__না ; কোনও দিনই না। 

Mag £__ তোমার বাবা তোমাকে আটকে রেখেছেন? . 

রাণী £-_না। বাবা মা কখনও আটকে রাখে ? আমি নিজে ইচ্ছে 
করে আছি। 

Ma £__ তুমি তোমার বাবার কাঁছে ফিরে বাবে? 

রাণী : নিশ্চয়ই । 

=ত! ছাড়া ওদের উকিল বলে, মেয়ে হিষ্টিয়াতে ভূগছিল সেই 
অবস্থার ছেলেটা ওকে “কিডন্যাপ কোরে নিয়ে বায়, এবং চুরির 
দায় এড়ানোর জন্যে মেয়ের মতের বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে করে। 
তার পর আমরা ০৪5০ করি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেলেঙ্কারী এড়ানোর 
জন্তে case withdraw করি । 

Mag :—এ কথা সত্যি? 

রাণী £__হা__সত্যি। 

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, ০০১০ 01507155৩0 হয়ে গেল । 
আমি সারাক্ষণই চুপ করে ছিলাম, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভিড়ের মাঝে 
মিশিয়ে গেলাম ।.. এটা এমনি অভাবনীয় ঘটনা, যে এর সম্বন্ধে আমার 
বলবার কিছু নেই। মনকে বুঝিয়েছি এই ব'লে যে, ‘সত্যই তো, 
শুধু মাত্র একদিনের একটা অনুষ্ঠানের জোরে যদি কারও অব্যাহতির 
পথ সারা জীবনের জন্টে বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে সে ব্যবস্থা শ্রেয়র ব্যবস্থা 
নয়।৮ আপনাকে জানানো আমার প্রয়োজন ছিল, তাই জানালুম । . 
বদি কোনও দিন অবসর হয় তা হলে অমুক রাণীর সঙ্গে একদিন দেখা 
করে জেনে নেবেন, আজ যা লিখছি এর মধ্যে কিছু মিথ্যে আছে 
কিনা? আপনার শ্লেং ও উপকার কোনটাই ভুলব না। ইতিমধ্যে 
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RI A Fa join করছি, অমুক তারিখে অমুক পুরে যাব, [1081 
selectionএর জন্তেঃ ওরা এখনও 5০৮01 করবে । এবার সত্যি 
করেই কিছু উড়ে দেখি, নমস্কার নেবেন । ইতি__“অমুক” 1৮৯ 
উপরি উক্ত রূপ বহু ঘটনা সম্বন্ধে আমি অবহিত আহি । এইরূপ একটা 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোনও এক যুবক একদা! এইরূপ এক দত্তোক্তি করে__ 
“আপনারা কিছুই আমার করতে পারবেন না, দেখছেন তো এই আংটী, 
নিজে হাতে ও আমাকে এট! পরিয়ে দিয়েছে । এইটে দেখ| মাত্র ও 
অজ্ঞান হয়ে পড়বে, আমার বিরুদ্ধে একটা কথাও সে বলবে না।? কিন্তু 
এত সত্বেও সাক্ষ্য মঞ্চে উঠে মেয়েটী গড় গড় করে ছেলেটার বিপক্ষে 
সাক্ষ্য দিতে থাকে, ছেলেটার ঘন ঘন তাকে সেই, আংটা দেখানো 
সব্বেও। এ ছাড়া এমনও দেখা গেছে যে উদ্ধারের পরও বাপ মার 


হেপাজতে থেকেই মেয়েটি ছেলেটিকে গোপনে পত্র লিখেছে, তাকে 


পুনরায় নিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু কথিত পিরিয়ড. বা সময়টুকুর পর 
আদালতে এসে ছেলেটার বিরুদ্ধে এজাহার দিয়েছে । আমি এমন একটা 
ঘটনা জানি, যে স্থলে মেয়েটা কথিত পিরিয়ড. বা সময়ের মধ্যে ছুই ছুই 
বার পলায়ন করে তথা কথিত প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হয়েছে, কিন্ত 
তৃতীয় বার উদ্ধার হওয়ার পর সে এ একই প্রেমাম্পদের বিরুদ্ধে সত্য 
মিথ্যা অভিযোগ আনতে কুঠা বোধ করে নি। 

উপরি উক্তরূপ মত পরিবর্তনের হিষ্রিরা রোগ ছাড়া আরও বহু 
কারণ থাকে । এ সম্বন্ধে Cultural contrast বা কৃষ্টিগত অসমতা 


একটী বিশেষ 75০০: ব| দ্িকৃ। এ ছাড়া দুর থেকে মেয়েরা অনেক 


কিছুই ফানুস গড়ে। কিন্তু কাছে এসে সে যখন দেখে অপহাঁরকের 


* এই ব্যাপারটা যতদুর আমি ষ্টাডি করেছি তাতে মনে হয় ভবিম্ততে এই রোগ 
ব্রিল্যাপন করতে পারে, কারণ মেয়েটার মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্ব আছে। 


৬৩ অপরাধ-বিজ্ঞান 


সঙ্গে তার একটা বিরাট কৃষ্টিগত প্রভেদ, তখন স্বভাবতঃই সে তার 
অপহারকের উপর বিরূপ হয়ে উঠে । অনুশোচনায় এই সময় সে মুহু- 
মুহিঃ দগ্ধ হ'তে থাকে । কুষ্টিপম্পন্না মেয়েরা গরীব মূর্খের সঙ্গে স্ব, ইচ্ছায় 
বেরিয়ে এলেও, উদ্ধার হওয়ার পর এই কারণেই অপহারককে মিথ্যার 
জাল বুনেও জেলে দিতে কুষ্টিত হয় না। ধনীর সহিত নির্ধনের চলে, 
কিন্ত মূর্খের সহিত শিক্ষিতের চলে না। প্রায়ই দেখা বায় সমকুষ্টিসম্পন্ 
ছেলে মেয়েরা এই ভাবে সম্মিলিত হলে, তাঁদের পরস্পরকে পরস্পরের 
কাছ হতে বিচ্ছিন্ন করা শক্ত হয়, এমন কি জাতি-ধর্ম্ম-সংস্কারও এ বিষয়ে 
বাধাদাঁনে অক্ষম হয়ে থাকে । এইরূপ ক্ষেত্রে মেয়েটা (প্রাপ্ত বয়স্ক হলে ). 
অপহারকের বিরুদ্ধাচরণ করতে প্রায়ই রাজী হতে চায় না । 

এই ছিষ্টিয়া রোগ ছাড়া সাময়িক উন্মাদনার কারণেও ( temporary 
insanity ) মেয়ের! গৃহত্যাগ করে থাকে। হিষ্টিয়া রোগ ধীরে ধীরে 
জন্মায়, কিন্ত উদ্মাদনা হঠাৎ এক মুহূর্তেই এসে পড়ে, কিন্তু প্রায়শঃই 
দেখা গেছে, গৃহত্যাগের পরমুহূর্ঘেই তারা প্রক্ৃতিস্থ হয়ে গেছে, এমন 
কি. এই সময় (গৃহত্যাগের অব্যবহিত পরেই) তার! চেঁচিয়েও 
উঠেছে। কেহ কেহ এই সময় অপহারকের পায়ে পড়ে তাকে ফিরিয়ে 
দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে থাকে। ঝোকের মাথায় বেরিয়ে এসে 
তারা দেখে তাঁদের ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, অথচ অপহারককেও 
সে বরদাস্ত করতে পারে নি। তাকে তখন বাধ্য হয়ে দ্বণিত জীবন 
যাঁপন করতে হয়েছে। এই অবস্থায় উপনীত হয়েও'মেয়েরা একনিষ্টা 
হবার চেষ্টা করে থাকে, এমন কি সুযোগ পেলে বিবাহও করে। এই 
ধরণের একটি মেয়েকে উদ্ধার করে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “আপনি 
এই রকম করলেন কেন?” উত্তরে মেয়েটা বলেছিলো, “মতিচ্ছন্ন 
ইয়েছিল।” এই সব বিশেষ ক্ষেত্রে মেয়েদের মন কিছুকাল যাবৎ 


. 
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প্রেমৌনুথ হয়ে থাকে। কিন্ত সে প্রেমের পাত্র (স্থযৌগের অভাবে ) 


বেছে নিতে অক্ষম হয়| এই ধরণের মেয়েদের বিবেচনা শক্তির অভাব . 


ঘটে, কারও কাঁরও বা বিবেচনা ভুল পথে পরিচালিত হয়। মনকে 
জোর করে সংযত করতে গিয়ে অনেকে মনের বিকাঁরও ঘটিয়ে থাঁকে । 
হঠাৎ তার মনে হয় সে যেন ও লৌকটাকেই চাইছে । চোখে চোখে 
তাঁকান ব| পুনঃপুনঃ ভাবনার ফলে এইরূপ মনৌবিকার ঘটে থাকে, 
অবশ্য এই সবেরই মূলে থাকে যৌনবোধ বা যৌন ভাঁড়না। এই সময় 
অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, অজ্ঞাত অপহারকের ইঙ্গিতেও মেয়েরা বেরিয়ে 


এসেছে । এইরূপ উগ্র প্রেরণা হঠাৎ আনে এবং (প্রায়ই ) উহা? 


ক্ষণস্থারী হয় । ঠিক সেই দুর্বল মুহূর্ভটীতে অপহারক এসে হাঁজির 
হলঃ তার পক্ষে মেয়েটাকে বার করে নেওয়া সহজ হয়ে থাকে । 
আত্মীয়-স্বজন ছাড়া এমন কোনও ব্যক্তি সে দেখে না, যার উপর দে 
তার প্রেম শ্বস্ত করতে পারে, এইজন্য প্রথম অনাস্মীর যে ব্যক্তি 
তার সন্মুখে আসে তাকেই সে বরণ করে নেয়। রাস্তার ভিখারী হলেও 
আপত্তি থাকে না। এই কারণে অনেক গৃহস্থের কন্ত। পাঁনওয়ালার 
সঙ্গেও বেরিয়ে এসেছে । | 
প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে প্রেমের পাত্র একাধিক থাকে, 
সেইথাঁনে মেয়েরা তুলনামূলক ভাবে বিচার করবার সুযোগ পাঁর এবং 
উত্তর্ূপ বিচারার্থে যে সময়টুকু তারা পার, সেই সবযট্ুকুতে তারা 
আত্মস্থ ব! প্ৰকৃতিস্থ হয়ে থাকে । এইজন্য আধুনিক পরিবারের শিক্ষিতা 
মেয়েরা যারা পর্দা মানে না, তার! অবাঞ্চনীয় ব্যক্তিদের সহিত প্রস্থানও 
করে না। তারা এমন এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে, যার 
মোটর আছে, বেতন চারি শত টাকার কম নয়, ষঃ কিছু গোলমাল 
বাধে ত! জাতি, কুল বা ধর্ম নিয়ে। একাধিক ব্যক্তির সহিত সংলাপে 
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অপর আর এক সুবিধা আছে। তারা পরস্পর পরস্পরকে সংযত 
রাখে, যতক্ষণ না মেয়েটা বিশেষ একজনকে বেছে নেয়। 


° 


পল্লা-ঘিঘ্! 

যৌনজ অপপন্ধতির অপর নাম পরা-বিষ্া। ূর্বত্ত যুবকরা এই 
বি্যাকে বলে থাকে “পটীয়সী বিদ্যা” । দুর্বব ত্তরা এই বিদ্যা,' নারী- 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও ছুর্বপতাগুলি অনুধাবন করে, আপন প্রয়োজনে সুষ্ি 
করেছে।_ এ ছাড়া তাদের নিজেদেরও বহুবিধ অভিজ্ঞতাও এই বিদ্যার 
মধ্যে তাঁর! সন্নিবেশিত করেছে। পাতালপুরীর এই বিন্ধ! সভ্যজগতের . - 
অজ্ঞাতে প্রায়শঃ মুখে মুখেই দুর্ববত্তদের মধ্যে প্রচারিত হয়ে থাক। 
এই বিদ্যার অন্তর্গত অপপদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্‌।। 

উপরি উক্তরূপ নারীচরিত্র সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত থাকায়, মেয়েদের এই 
সব ছুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দুর্ববত্তর৷ তদনুযায়ী অপপন্ধতি প্রয়োগ 


করে থাকে। অভিনয়, খিথ্যাভাষণ ইত্যাদি এবং নানারূপ কার্য্যকরণ 
- দ্বারা এই সকল অপপদ্ধতি' নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই অপপদ্ধতি 


সকল কাধ্যকরী করার জন্টে দুর্বৃত্তরা ছুইটা দিকে একসঞ্দে লক্ষ্য রেখে 
থাকে । প্রথমতঃ ! এরা কৌশলে নিজেদের প্রতি মেয়েদের মনকে আকৃষ্ট 
তো করেই, তাছাড়া অভিভাবকদের নজর এড়িয়ে স্থযোগ এবং 
ইবিধারও এর! থষ্টি করে। কোনও কোনও দুর্বৃত্ত মেয়েদের দুর্বলতার 
স্বায় মেয়েদের অভিভাবকদেরও নানারূপ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে 
থাকে । এই উভয়বিধ দুর্বলতা সম্বন্ধে এইবার আলোচন! করা বাক। 
এ সম্বন্ধে নিয়ে কোনও একটি ছুর্ধতের বিবৃতি উদ্ধৃত কর! গেলো ॥ 
“এদেশে অভিভাবকদের নজর এড়িরে মেওয়দের সহিত আলাপ কর! 
তৃ--৫ 
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সহজসাধ্য নয়। আলাপ জমাতে না পারলে, মেয়েদের যৌনবোধের 
উন্মেষ ঘটানোও সম্ভব হয় না। এই কারণে আমি প্রথমে খুঁটি 
পাকড়াও’ নীতি অবলম্বন করে থাকি । খুঁটি না ধরতে পারলে বাড়ীর 
কোনও বয়দ্থা, মেয়ের সহিত আলাপ করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া এই 
খুঁটা ধরার মধ্যে সুবিধাও আছে। বন্দেহ করে কেউ নালিশ জানালে 
বা সাবধান হ’তে বললে, এই ‘খুটা’ আমাদের কথাই বিশ্বাস করবে, 
পড়শীদের কোনও কথাতে তারা কর্ণপাতও করবে না। এই জক্তে 
প্রথমেই আমি কন্তাটীর পিতামাতা বা কোনও অভিভাবকের বিশ্বাস- 
ভাঁজন হবার চেষ্টা করি। এই সম্বন্ধে এদেশের অভিভাবকদের বহুবিধ 
দুর্বলতা আমাদের অপকাধ্যের সহায়ক হয়। এদের এই সকল 
দুর্বলতা আমরা সাবধানে লক্ষ্য করে থাকি । কোনও এক স্বাদে 
কোনও এক গৃহস্থ বাটীতে প্রবেশ লাভ করা মাত্র আমরা বাড়ীর 
গিনীকে টিপ, করে একট! প্রণাম করে মাটিতে বসে পড়ি। আমাদের 
এবংবিধ ব্যবহারে গিন্নীমা আনন্দে আত্মহারা হরে বলে উঠলেন, ‘আহা, 
বাবা আমার: শিব।” এইরূপ প্রণাম বা মাতৃসম্বোধনে বন্রীস্থানীয়া 
মহিলারা সহজেই বশীভূত হয়ে গিয়ে থাকেন। আমাদের দেশের 
অভিভাবকদের এমনি অনেক দুর্বলতার লুযোগ আমরা প্রায়ই 
নিয়ে থাকি।” | 

এ সম্বন্ধে অপর আর এক দুর্বত্তের কাছে আমি এমনি অনেক 
কথা শুনেছিলাম । তাঁর বিবৃতির কতক অংশ নিন্নে উদ্ধত 
করলা ম। 

“পান বা দিগরেট আমি খাই, তবে সব জায়গায় খাই না। এর 
কারণও আছে, শুনবেন, বলি শুন । ধরুন অনুক বাড়ীর কর্তার সঙ্গে 
আপনি দেখা করতে গেছেন, কর্ত! জিজ্ঞাস! করলেন, D০ you 
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90151. অর্থাৎ কি না, ধূম পান করবে? যদি আপনি বলেন, 
হা, তো কর্তা, হেঁকে উঠবেন, আরে-এ চাকরটা আবার গেলো 
কোথায়? ও-ও ভিকু-উ। সিগারেটের কেস্টা নিয়ে ০ আয়। 
কিন্ত বদি আপনি বলেন, না, খাই না, তাহলে কি হবে জানেন, 
কর্তা তখন বলে উঠবেন, আরে, এ খাও না। Very 2০০৭. বাবা 
তো খুব ভালো ছেলে দেখছি। এবং এর পরই তিনি হেঁকে উঠবেন, 
ওরে রমা, চা নিয়ে আর তো। অর্থাৎ কিনা এই ক্ষেত্রে ঝিএর 
বদলে রমার আবির্ভাব হবে । অনুরূপ ভাবে বাড়ীর গিশ্মীমা তাঁর ঝিকে - 
('চাকরাণী ) ডাক দিয়ে বলবেন, ওরে, ঝি-ই, পানের ভিবেটা নিয়ে 
আয়। কিন্তু যদি আপনি বলেন, না, থাই না, তাহলে এক 
গাল হেসে সন্নেহে গিন্নী বলবেন, পাঁনও খাঁও নাঃ বাবা আমার একেবারে 
শিব। সকল সন্দেহ তার মন থেকে মুছে যাবে। তিনি তখন তার 
মেয়েকে 'ডেকে বলবেন, ওরে ও পুটা, মশলা নিয়ে আয় তো মা। 
এর পর পুটা এলে তিনি এও বলতে পারেন, যা; দাদাকে প্রণাম কর.। 
--য়েন এই পান ঝ| সিগারেট খাওয়া বা না খাওয়ারই উপর ভালো 
বা মন্দ হওয়া নির্ভর করে, ইহাই বেন ভালে! বা মন্দ থাকার একমাত্র 
মাপকাঠি । এ ছাড়া অনেকে আসন দেবার আগেই ধপ করে 
মাটিতে বসে পড়ে ভালো মানুষও সাজেন।” 
এইরূপ আরও বহুবিধ দুর্ববনতা, বা ভুল ধারণা এদেশের অভি- 

ভাবকদের মধ্যে দেখা বায় । এমন অনেক অভিভাবক আছেন ধারা 
কিনা ছেলে ছোকবাঁদের সম্বন্ধে সাবধান থাকেন, কিন্তু বুড়াদের সম্বন্ধে 
সাবধান থাকেন না, এটা তাদের মন্ত বড় একটা তুল। চৌদ্দ হ'তে 
একুশ ( পচিশও) থৎসর বয়স্কা মেয়েদের মধ্যে যেমন একটা প্রাণ বা 
সিনসিয়ারিটী থাকে) অন্থুরূপ বা তরুর্ধ বয়স্কের স্চরিত্র যুবকদের - 


অপরাধ-বিভ্ঞান ' ৬৮ 
মধ্যেও প্রায় তদহুরূপ প্রাণ বা সিনসিয়ারিটী দেখা যার। এজন্য 
যা-কিছু গণ্ডগোল, এই ভালো ছেলে বা ভালো মেয়েদেরই নিয়ে বেধে 


থাকে; এরা বিয়ে করবে বলে আব্দার ধরে । এর জন্য অনেক কিছু 
দুঃখবরণ করতেও পেছপাঁও হয় না । কিন্ত বথ! ছেলে বা" বখা মেয়েদের 
LY 


নিয়ে এইরূপ কোন গণ্ডগোল বাঁধে না। তারা যে বার বখামি করে 


সগোৌরবে বাড়ী ফিরে আসে, এবং তাঁদের কাৰ্য্যকলাপ এত গোঁপনে 
সমাধিত হয় যে এজন্য পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনদের মুখও কখনও 
‘পুড়ে না । কিন্তু, এই ভালো ছেলে ও ভালো মেয়ের! (উভয় পক্ষই ) 
বিবাহের জন্গ ব্যস্ত হয়ে উঠে। এই অবস্থায় সবিশেষ আথিক বা 
সামাজিক বাধা না থাকলে, বিবাহ দ্বারা এই সমস্যার একটা সমাধান 
হয়ে থাঁকে। অপরদিকে চল্লিশের উপর বয়স্ক এমন অনেক রব 
আছে যাদের কিনা অভিভাবকরা বিশ্বাস করে থাকেন। এরা বয়সের 
দোহাই, দিয়ে তরুণ মেয়েদের শাহচর্য্য লাভ করে এবং তাদের মনে 
প্রথম দাগ কাটবার স্থযোগ পায় ; এই বয়স্কের লোকের! প্রায়ই বিবাহিত 
হয়ঃ ফলে তাঁদের পক্ষে মেয়েটাকে বিবাহ করাও সম্ভব হয় না। এরা 
অভিভাবকদের ভুলিয়ে রাখতে পারে সহজ্ে। তুলনামূলক বিচার 
করে দেখা গেছে যে চল্লিশের উপর বয়স্ক লোকেদের মধ্যে বঙ্জাতি 
থাকে বেশী। ভাবপ্রবণতার অভাবই এর একমাত্র কাঁরণ। এছাড়া! 
যৌবন চলে যাবার পূর্বে এদের অনেকেই বেপরোয়া হয়ে উঠে। 
ইহা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ।. মন তাঁদের আর অপেক্ষ| করতে চায় 
না। এই ধরণের, ছুর্বধত্তর। আনাগোন! করে পর্দানশীন পরিবারের 
মধ্যেই বেনী, যে পরিবারের মেয়েরা সাধারণতঃ তরুণ বয়স্কদের -নাহচর্ধ্য 
পার না। এরা অভিভাবকদের এই কুসংস্কারের সুযোগ অত্যন্তরূপ 
নিয়ে থাকে । আমি এমূন একজন দুর্ববত্তকে জানতাম, তার চুলেও 
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পাক ধরেছিল, শুনেছিলাম চুনগুলো: দে ইচ্ছে করেই পাকিয়েছে। 
তার এক বন্ধু তাকে একটা বিশেষ তৈল মাখতে উপদেশ দেন, যাঁতে 
করে কিনা তার চুল পাকা বন্ধ হ'তে পারে? উত্তরে দুর্ব্‌ ত্তটী 
বলেছিল, পক্ষেপ্রেছঃ এতে স্থবিধে কত। খুকিরা ভয় পেয়ে পালায় 
না, ডাকলে কাছে আসে, এমন কি আদর করলেও কিছু বলে না।” 
এক কথায় পাক৷ চুন ছিল তার কাছে একট! ধাগা। এ বিষয়ে 
অভিভাবকদের সাবধান হওয়া উচিত৷ 

অভিভাবকদের এই সকল দুর্বলতার হ্যাঁয় কন্াদেরও বহুবিধ দুর্বলতা 
“আছে, যার যৌগ কি’না দুর্বৃত্তরা নিয়ে থাকে । অভিভাবকদের 
দুর্বলতার স্থঘোগ নিয়ে তারা কন্তাদের সহিত আলাপ করে, এবং 
কন্ঠাগণের ছূর্বলতার সুযোগ নিরে তারা কন্তাদের বণ করে থাকে । 
বহুবিধ দুর্বলতার সহিত একটা বিশেষ দুর্বলতা আমর! মেয়েদের মধ্যে 
দেখে থাকি, বেটাকে কিনা আমরা বলে থাকি বয়সের দূর্বলতা, 
মেয়েদের চৌদ্দ হতে একুশ পর্য্যন্ত বসের একটী বিশেষত্ব আছে। এই 
বয়দকালের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের মনে প্রথম দাগ কাটবে বা 81:56 
impression ফেলবে, সেই. জিতবে । সে বদি অতি বড় কদাকাঁর, 
অশীতি বয়স্কের বৃদ্ধও হয় তবুও সে জিতবে! তাঁর সঙ্গে ফ্রি কমপিটিশনে 
তরুণ ধনী সুত্র বুবকরাও তখন হার মেনে বাঁবে। এর বহু নিদর্শন 
আমার কাছে সং গৃহীত আছে । আমি এমন একটা সুন্দরী যোড়শীকে 
জানি, যে একজন পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক প্রোটের জন্য পাগল হয়ে উঠে 
এবং এজন্য সে আমার বিশেষ বিরক্তির কারণ হয় । সে আমাকে এজন্য 
যে কৈফিয়ৎ দেয়, তা থেকে কিছুটা অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করলাম । 

“আমি সুখে থাকি বা না থাকি তা আমিই বুঝব । প্রকৃত স্থথ 
মানুষের মনের মধ্যে থাকে, বাইরে নয় ॥ বুড়ৌকে বিয়ে করেছি কেন, 
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জানতে চান? আমার বিশ্বাস তিনি অনেকের চেয়ে ভালো ও নিয়মিত 
জীবন যাপন করে এসেছেন, আপনাদের মতো যে কোনও বুধকের 
চেয়েও তার দেহ ও মন অধিকতর সুস্থ ও সবল। আমার বিশ্বাস 
আপনাদের মতো যে কোনও যুবকের চেয়েও তিনি অনেক বেশী দিন 
বাচবেন। গৌরী কি শিবকে বিনে করেছিলো তার বয়স দেখে, 
বাঘছাল দেখে, না তার জটা দেখে; গৌরী শিবকে বিয়ে করেছিলো, 
তিনি মহাষোগী মহাত্যাগী বলে। আর এও জেনে রাখবেন, তিনি 
আপনাদের মতো যে কোনও যুবকের চেয়েও আমাকে অনেক বেণী 
ভালবাসেন, এবং বরাবর বাসবেনও, পাতার পাতায় বাঁ কুলে ফুলে মধু 
আহরণার্থে তিনি ঘুরে বেড়াবেন না, বুঝলেন।» 

অভিভাবকদের এবং তাদের কন্তা সকলের এই সকল দুর্বলতার 
স্রযোগ চতুর দুর্ব্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকে, এই সম্বন্ধে নিনে আরও 
কয়েকটা বিবৃতি উদ্ধত করা যাকৃ। 

“অমুক বাড়ীর একটা মেয়েকে আমার হঠাৎ ভালে লেগেছিল; 
আমার কেমন ঝোঁক হলো, ও মেয়েটীকেই কিছুদিন উপভোগ করার । 
এর পর আমি নানা অছিলায় কথিত কন্তাটীর ভাই-এর সহিত আলাপ 
জমাই । তাঁকে প্রায়ই আমি আমার বাড়ীতে ডেকে আনতাম, তাকে 
স্বগৃহে এবং হোটেলে নিথে গিয়ে প্রায়ই আমি খাওয়াতামও। এমন কি 
তাকে আমীর মায়ের এবং বোনের সঙ্গে দেখা করিয়েও দিই, উদ্দেশ্য 
আমার প্রতি তার অধিকতর বিশ্বাস উৎপাদন কর1। আমি ভালে 
রূপেই জানতাম, যে দশদিন যদি তাঁকে আমি খাওয়াই বা স্বগৃহে ডেকে 
আনি, তা হ’লে চক্ষুলজ্জার খাঁতিরেও কোন না সে একদিন আমাকেও 
তার বাডীতে নিমন্ত্রণ করবে। বলা বাহুল্য কয়েকদিন গার মে নিঃসন্দেহে 
আমাকেও তার বাড়ী নিয়ে যাঁয় এবং তাঁর মা বোনের সঙ্গে আমার 
ঢ) 
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আলাপ করিয়ে দেয়। এর পর থেকে প্রতাদনই আমি তাদের বাড়ী 
যেতে থাকি, এমন কি প্রায়ই এটা ওটা! সেটা তাঁদের বাড়ীর জন্তে কিনে 
নিয়েও গিয়েছি । এইভাবে আমি তাদের বাটার সকলেরই প্রিরপাত্র 
হয়ে উঠেছিলাম । এর পর ধীরে ধীরে আমি মেয়েটার ০ যৌনবোধ 
জাগ্রত করে দিই । আমার অভিনয় চাতুর্য্যে মেয়েটা অল্পসময়ের মধ্যেই 
আমার প্রতি আকুষ্ট হতে থাকে ৷ বাড়ীর সকলকে আমি প্রায়ই বায়- 
স্কোপে নিয়ে যেতাম নিজের খরচায়, কিন্তু মুখে ‘পাশ পাওয়ার’ কথা 
বলে। বায়স্কোপে প্রতিদিনই তাকে আমার পাশে বসিয়ে নিতাম, অন্ধ- 
কারে আমার উদ্দেশ্য তার আত্মীয়রা সঙ্গে থাকা সত্বেও একদিনও বুঝতে 
পারে নি। এই ভাবে মেয়েটার সর্বনাশ সাধন করে আমি যথাসময়ে 
সরে পড়েছিলাম, তাঁর সন্ধে আর কোনরূপ খৌজ খবর ন! নিয়েই ৷” 

এমন অনেক দুর্বৃত্ত আছেন বারা কিনা অর্থ সাহায্য করবার 
অছিলায় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের সর্বনাশ সাধন 
করেছেন। এরা প্রায়ই দান ধ্যান করে থাকেন, কিন্তু এর! এমন সব 
ব্যক্তিকে অর্থদান করেন, যার কি*না একজন সুন্দরী কন্যা বা বধু 
আছে। পরিবার বিশেষের দারিদ্র্যতা ও লোভের সুযোগও এরা 
নিয়ে থাকেন। এমন অনেক লোভী স্বামী বা পিতা আছেন বারা 
সামান্য অর্থ সাহাঁয্যের বিনিময়ে, দুর্কত্ত বিশেষকে তাদের ভগ্নী বা 
কন্তার সহিত অবাধ মেলামেশা করতে দিয়েছেন। এরা পাড়াপড়শীদের 
আপত্তির উত্তরে প্রায়ই? বলে থাকেন, এ'র কথা বলছেন, ও আমার 
মেয়েকে নিজের বোনের মতোই দেখে থাকে। কিন্তু আশ্চধ্যের 
বিষয় এঁদের একবারও একথা মনে হয় না, বাড়ীতে অতগুলি ভ্রাতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তি, থাকা স্বত্বেও এ একমাত্র বোনটীর উপরই বা তার 
এতো দরদ কেন? যা কিছু ৮১ কি শুধু বয়ন্থ নি 
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দেখাতে হয়, ভাইদের কি তার একটুও দেখাতে নেই? দুর্ভাগ্যের 
বিষয় এই কথাটা একবারও কারও মনে আসে না, কিন্তু কেন? 
কোনও কোনও দুর্ববত্ত আবার বিবাহের অছিলায়ও অগ্রসর হয়ে 
থাকেন। এরা স্পট, কথায় না বললেও ঠারে ঠোরে অভিভাবকদের 
এইরূপ একটা আশা দিয়ে থাকেন, তাদের কন্যাদ্েরও। এ সম্বন্ধে 
কোনও এক দুর্বব ত্তের একটা বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম । kb 

“আমি মেয়েটিকে বশ করবার জন্তে এইরূপভাঁবে অগ্রসর হই । 
অপরের অলক্ষ্যে স্ববোগ মতো তাকে কাছে ডেকে আমি এইরূপ 

_-আমি কিন্ত তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাবো একদিন। 


বাবে তো আমার অঙ্গে, আমার মা তোমাকে দেখলে খুব খুনী 


ইবেন।” আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও রূপ সন্দিহান না হয়ে মেয়েটি 
উত্তরে বলে, ‘বেশ তো যাবো, নিয়ে যাবেন।” এইবার আমি তার 
হাতটা নিজের হাতের মধ্যে উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি__ 
‘কিন্তু আর আমি তোমাকে এখানে আদতে দোব না। বরাবর 
আমাদের ওখানেই থেকে থেতে হবে, কিন্তু। থাকবে তো, আমাদের 
বাড়ীতে?” আমার নিকট হ'তে এই ধরণের কথা শুনে মেরেটার ধারণ! 
হয় আমি তাকে বিবাহ করতেই চাইছি। সে তখন “হা,ও বলে না, ‘না’ও 
ও বলে না, কিন্তু ধীরে ধীরে আমার প্রতি সে আকুষ্ট হয়ে পড়ে। 
আসলে এইটে মেয়েটাকে আমার উদ্দেশ্য জানাবার একটা অপকৌশল 
মাত্র এতে কন্তা বিশেষকে সরাসরি প্রস্তাব জানাবার সম্ভাব্য 
বিপদ হতেও রক্ষা পাওয়| যায় ।” 

অপর্‌ একটা দুর্বত্ত আমাকে এইরূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিলো। 

“আমি বন্ধু বা ভাইরূপে প্রবেশ করে অনেক গৃহস্থ কন্তার সর্বনাশ 
করেছি। বিপদ এড়াবার জন্যে আমি এমন সকল গৃস্থের সহিত 


৭৩ i অপরাধ-বিজ্ঞান 


আলাপ জমাতাম, যাদের কিনা মান বা ইজ্জত জ্ঞান অত্যন্তরূপ বেদী । 
বিবকটী প্রকাশ পেলে বরং তাঁর! আমাকে খোসামোদ করবে, যাতে 
করে আমি সসম্মীনে বিদায় নিই । কিন্তু এজন্য আমাকে শাস্তি দেওয়া 
তো দূরের কথা, এই নিয়ে তারা কোনও রূপ হৈ চৈ’ও করবে ন!। 
এই সকল অপকর্মের সময় আমি কন্তা সাধারণের মনস্তত্ব সন্বন্ধেও কিছু 
কিছু অবগত হয়ে নিই। বাক্‌-প্রয্নোগ ও প্রলোভন দ্বারা, কিংবা যৌন- 
বোধের উন্মেষ ঘটিয়ে যে কোনও একটী বয়স্থা মেয়েকে নিজের গ্রতি 
সহজেই আকুষ্ট করা যায় । অতি ঘনিষ্ঠতা দ্বারা বিবাহিত মেয়েদেরও 
পর্য্যন্ত বিপথে আন সম্ভব | তবে ইহা সময় সাপেক্ষ । এমন অনেক মেয়ে 
আছে, যাদের মন প্রেমাস্পদকে বিমুখ করতে চায় না, কিন্তু তা সত্বেও 
তাদের সংস্কার এই কাৰ্য্যে তাঁদের বাঁধা দিয়ে থাকে । এই কারণে 
তারা অধিক দূর অগ্রসর হতে বাঁজী হয় না। তাদের ধারণা হয়, ৃ 
সবইচ্ছায় এই কাৰ্য্যে সায় দিলে অত্যন্তরূপ পাঁপ হবে। কিন্তু উক্ত 

প্রেমাস্পদ সুযোগ ও সুবিধা মতে! তাকে যদি বলপূর্বক উপভোগ 
করে, তা হলে তারা এ প্রেমাম্পদের প্রতি অত্যন্তরূপ অমস্তষ্ট হয় না, 
কারণ এই ক্ষেত্রে বোধ হয় তাদের ধাঁরণ| হয় এতে যা কিছু পাপ 
তা ও প্রেমাস্পদেরই হলো। তাঁর নিজের হলো না। উগ্র যৌন 
চেতনাই এইরূপ মনোভাবের কারণ বলে মনে হয়। পাপ ও পুণ্য 
সম্বন্ধে বিরুত ধারণাও এজন্যে কতকাংশে দায়ী ৷৷ এই মনোভাবের 
মধ্যে আঁসল প্রেম খুব কমই থাঁকে। তবে এইরূপ মেরের সংখ্যা এদেশে 
খুবই কম। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরা এইরূপ অবস্থায় মান ও 
ইজ্জতের ভয়ে বিষয়টী একেবারেই চেপে গেছে_-যৌন দুর্বলতার 
কারণে এ সময়ে খুবগবেণী বাধা না দিলেও পরে কিন্তু এদের কেউ কেউ 
আমার সহিত তাদের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেছে ৷” £ 
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উপরের কাহিনাটার মধ্যে কতটি সত্য আছে জানি না, তবে এই 
কথা আমি মানি যে, অন্ততঃ কিছুট! প্রেম না থাকলে বা পরে উহা 
না জন্মালে এরূপ কখনও জন্তব হয় না। জোর করে আর যা কিছু 
করা যাক প্রেম করা যায় না ; হাত বাধবে, পা বীধবে, মন বীধবে কে ? 
কথাটা অতীব সত্য । সিন্ধুর কোনও এক জমিদারের বাড়ী হতে কোনও 
এক অপন্ৃতা নারী ২৫ বৎসর পর উদ্ধারপ্রাপ্চ হয়েও এ জমিদারের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ দিতে পেছপাও হয় নি। এইরূপ বহুবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই 
মতবাদ প্রমাণিত হয়েছে। 
এইবার অপর আর একটি যৌনজ দুর্বত্তের বিবৃতি নিরে উদ্ধত 
করা যাক । 
“কিন্তু এদেশে এমন মেয়েও আছে বারা আমাদের দুর্বলতার 
সুযোগও নিয়ে থাকে । এইরূপ পরিবারের সহিত আমরা মেলামেশা 
করিনা । এদের সহিত বদি বা মেলামেশা করি, তা হলে তাঁদের 
কাছে কখনও 'আমাদের আসল নাম প্রকাশ করি নি, ঠিকানা তে 


দিই-ই নি। কারণ আমরা জানি যে এদের হাত হ'তে রেহাই পাওয়া - 


বড় শক্ত, বিশেষ করে যাঁদের মান ইজ্জতের বালাই আছে, তাদের 
পক্ষে এদের ত্রিসীমানায় আসা উচিত নয়। এই সকল মেয়েদের 


বিবাহ করে কেউ সুখী হয় নি, হওয়া সম্তভবপরও নয়। এই 


সুযোগে আমাদের মত ব্যক্তিকে, অর্থাৎ যাদের কিনা সমাজে পদ 
বা মর্যাদা আছে,-এরা ছিড়ে ছিড়ে থেরে থাকে । এই ভাবে 
আমরা! এক্সপ্রয়েটেড হ'তে চাই না, এজন্য এদের আমর] সকল সময়েই 
এড়িয়ে চলে থাঁফি। নিবিড় ভাবে বা অবিচ্ছেদ্য ভাবে কারো সহিত 
জড়িয়ে পড়াও আমাদের কাম্য থাকে না--এতে খরচের মাত্রা বেড়েই 
যায়। এছাড়া এরা নৃতনত্ের পথে বাধারও কৃষ্টি করে|» 

রী 


১০৪, 


৭৫ অপরাধ-বিজ্ঞান 


এমন অনেক ভদ্র দুর্বৃত্তের কথাও শুনা গেছে, যাঁরা বিগত স্ত্রী বা 
বিগত কঙ্গার স্থৃতি রক্ষার্থে; বছরে বছরে উৎসব করেন; এই উত্সবে 
মেয়েরাই অধিক সংখ্যায় নিমন্ত্রিত হয়েছেন। আসলে এইগুলি নূতন 
নূতন মেয়েদের সহিত আলাপ জমাবার একটা আড়কাঠি মাত্র। এ 
সম্বন্ধে কোনও একটা কন্তার বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম । 

“আমি এই উৎসবে এনে ভদ্রলোকের প্রতি আকৃষ্ট হই, তার এই 
একনিষ্ঠ দেখে মুগ্ধ হই, এবং তার প্রতি সহান্ভূতিতে আমার হৃদয় ভরে 
উঠে। আমার ধারণ! হয়__হা, লোকটা ভালবাসতে জানে বটে । আমার 
শ'ও মনে হয়, আমাকেও উনি এইরপই ভালবাসেন, আমার: 
একবারও মনে হয় নি, উনি আমাকে এই ভাবে ঠকাবেন, এ ছাড়া 
আমি স্বপ্নেও ভাবি নি, একই সঙ্গে তিনি আরও ছুই জন মেয়েকেও 
ভালবাসছেন ৮ 

এমন অনেক দুর্বৃত্ত আছে, যারা বিশেষ করে এমন সব মেয়ের 
খোজ রাখে যারা স্বানী পরিত্যক্তা, বা স্বামী সোহাগ বজ্জিতা। 
এমন অনেক মেয়েও আছে যাঁরা ভালবাসা ও মিষ্টি কথার 
কাঙাল, জীবনে এইসব মেয়েরা কারুর কাছে কখনও আদর পায় 
নি। এই অবস্থাতে দুর্ক্‌ত্তদের সামান্য করেকটা মিষ্টি কথাতে তারা 
ভুলে গিয়ে থাকে_-এই সময় তাঁদের মনে হয় পৃথিবীতে এরাই বুঝি 
তাদের একমাত্র আপনার লোক। পর আশ্রিতা, দুঃস্থ মেয়েরাই 
অধিকক্ষেত্রে এই সকল দুর্বত্তদের কবলে পড়ে থাকে । এসন্বন্ধে 
নিম্নের বিবৃতিটা প্রণিধাঁন যোগ্য ! 

«আমাকে স্বামী ও দেওর, যে যখনই পেরেছে মারধোর করেছে। 
এমন কি কলতলা থেকে শীশুড়ীর আদেশে চাকর বাঁকররাও 
আমাকে টেনে এনেছে । এই সময় পাশের বাড়ীর মধু এনে আমাকে 


০ 


সপ 
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অনেক আশার বাণী শুনায়। আনার তখন মনে হয় পৃথিবীতে বুঝি 
সেই আমার একমাত্র বন্ধু। বাপ মাকে চিঠি লিখেও আমি উত্তর পাই 
নি। আমি তখন মিষ্টি কথার কাঁডাঁল। কেউ যদি একটা মাত্র॥ 
ভাল কথা আমাকে বলে, তাঁকেই তখন আমি আপনার জন মনে করি। 
এর পর মধু আমাকে উদ্ধার করতে চাইলে, আমি খুরী হয়েই তার 
সেই প্রস্তাবে মত দিই। এ ছাড়া আমার তখন আর কোনও | 
উপায়ও ছিল না।” ₹ 
এমন অনেক কিশোরীও আছে যারা আগাগোড়া বিষয়টাকে 
একটা খেলার সামিল মনে করে থাকে, তারা মাত্র এইটুকু বুঝে থে 


তথা 


' এই বিবয়টী অপর কাউকে বলতে নেই। সামান্য দ্রব্যাদি বা পয়সা 
কড়ি দ্বারাও, ছেলে ভোলানোর মত করে এদের কাউকে কাউকে 
দর্বস্তরা বশ করতে সক্ষম হরেছে। তবে কখনও কখনও 
“কৈশোর প্রেম”, যাকে কিনা ইংরাজীতে বলা হয়, ইনফ্যানদিটাইল্‌ 
লভ, তাঁও যে দেখা যায় না তা নর। বড়দের প্রেমাঁভিনয় লক্ষ্য | 
করে অবচেতন মনের সাহায্যে তা উপলব্ধি করার জন্তেই এই 
রূপ হয়ে থাকে। এই সব কারণে প্রেমাভিনয়ের সময় বিবাহিত ও 
বিবাহিতাদের উচিত--কিশোর কিশোরী এমন কি শিশুদের ( অল্পবয়সের 
জন্য তাচ্ছিল্য না করে ) সান্নিধ্য এড়িয়ে দূরে চলে বাঁওয়া । J | 

যৌনজ্-অপকর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অপর আর একজন বাতের একটা | 
বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম | বিবৃতিটা প্রাণধান বোগ্য । 

“অভিজ্ঞতা হতে আমরা জেনেছি, যে স্বামীর প্রতি বিবাহিতার 
ভালোবাসা, অক্কত্রিমই থেকে থাকে । কোনও কারণে, তার মন 
স্বামীর প্রতি বিষিয়ে থাকলেও, এ কথা সত্য উপপতির প্রতি ৰ 
তার বা ভালোবাসা দেখা. বায় "তা সাময়িক মাত্র, কখনও কখনও উহ 44. 
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যৌন কারণেও হয়ে থাকে ॥। এই অবস্থায়ও স্বামীর সামান্থ মাত্র 
বিপদের আশঙ্কাঁও তাঁকে ব্যাকুল করে তুলে । কিন্তু এরূপ ব্যাকুলতা 
তাদের উপপতির প্রতি কখনও দেখা যায় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এইরূপ হয়ে থাকে । স্বামীর প্রতি মেয়েদের যা ভালোবাসা তা বহুদূর 
স্পর্গী হয়ে থাকে__এক কথায় উহা ছড়িয়ে থাকে, এই জন্য উহ উগ্রভাবে 
উপলব্ধি হয় না। অপর দিকে উপপতির প্রতি তাঁর ভালবাসা একটা 
সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র, উহাকে আদল ভালবাসা বলা যার না। 
এই কারণে আমরা কিছুমাত্র কালক্ষেপ না করে সুযোগের সব্যবহার 
ঝরে থাকি, কারণ আমর! জানি যে কোনও মুহুর্তে এ সব মেয়েদের 
মন আমাদের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠতে পারে 1” 

কোনও কোনও সময় মেয়েদের দ্বৈত ব্যক্তিত্বের কারণেও এরূপ 
হওয়া অসম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্ব তো থাকেই, কখনও 
কখনও তাদের মধ্যে বহু ব্যক্তিত্বও দেখা যায়, এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বের স্বরূপ 
সম্বন্ধে পুস্তকের ১ম এবং ২য় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। এই সময় ছুইজন 
ব্যক্তির মধ্যে এক সময় একজনকে এবং অপর সময় অপরজনকে, একই 
মেয়ে সমান ভাবেও ভালোবেসে থাকে । মেয়েটার একটা ব্যক্তিত্ব হয় 
তো একজনকে ভালোবাঁসছে, কিন্তু তার অপর বাক্তিত্বগী তখন 
অপর একজনকে ভালোঁবাঁসছে । একই সময় ছুইটী ব্যক্তিত্ব একই 
সঙ্গে কাধ্যকরী হতে পারে না_কারণ এদের একটা থাকে নিন্নে, 
অপরটা থাকে উপরে, যে" ব্যক্তিত্বটী উপরে থাকে সেইটাই হয় 
কার্যকরী, কোন ব্যক্তিত্টী বে কখন কোনটিকে দাবিয়ে দিয়ে 
উপরে উঠে সজাগ হবে, তা বলা বড় শক্ত। এই দ্বৈত বত 
এবং বহুব্যক্তিত্বঞ্পন্ন নারীর মন জটিল হতে জটিলতর হয়ে উঠে 
এই কাঁরণে উহা অত্যন্তরপ দুর্জে ও ছুর্ক্বোধ্যও হয়ে থাক! 


না 


অপরাধ-বিজ্ঞান টা 


আমি এক রোগী মেয়েকে নিন্োক্তরূপ বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা নিরাময় 
করেছিলাম । 

“আপনি মিছামিছি তার উপর রাগ করেছেন। তার ভিতরকাঁর বে 
ব্যক্তিত্বটী আপনাকে ভালোবাসতো সেই ব্যক্তিত্টা এখনও আপনাকে 
ভাঁলোবাদে। এখন যা আপনি তাঁর মধ্যে দেখছেন তা একটা পৃথক 
ব্যক্তিত্_এই ব্যক্তিত্বটার সহিত আপনাঁর পরিচয় নেই, তাই বলে 
এই উভয় ব্যক্তিত্বেই আধার বা ধারক, এ মূল মানুষটার উপর রাগ করে 
তাঁর যদি কোনও ক্ষতি করেন, তা হলে আপনার পরিচিত ব্যক্তিত্টীরও 
ক্ষতি করবেন, এরূপ না করে বরং তার সেই পূর্বেকার ব্যক্তিত্বটাকে 
আপনি জাগিয়ে তুলুন। কিন্ত তা জাগাবারই বা কি কোনও প্রয়োজন 
আছে? একদিক দিয়ে ঈশ্বর আপনার উপকাঁরই করেছেন» 
আপনার ছেলে ছুইটাও বড় হয়ে উঠছে ; বর্তমান ব্যবস্থা কি ভবিষ্যৎ 
লজ্জা হ'তে তাদের রক্ষা করলো না, মার সম্বন্ধে নিয় ধারণ! রাখতে 
কোনও সন্তানের মন কি চীয়? কখনও তা তাঁর! চায় না। আপনি 
আপনার জীবন স্বামীর অবর্তঘানেও উপভোগ করেছেন_-এখন এ 
শিশু দুটীর মুখ চেয়ে আপনার উচিত আপনার পূর্ব পরিচিত অধুনা 
অন্তঠিত, এ ( উপপতির ) ব্যক্তিত্ব্টীকে বিগত স্বামী বা প্রেমাম্পদের মতই 
শ্রদ্ধা করে বাঁওয়া ।> 

বিদ্বান দুর্ধত্তরা মেয়েদের এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বের উঠানাম! সতর্কতার 
সহিত লক্ষ্য করে থাকে এবং সময় মতো সাবধান হয়ে কিছুদিনের 
মতো গা টাকাও দিয়ে থাকে এবং ও মেয়েটার এ অসৎ ব্যক্তিত্বটার 
পুনরাবির্ভাব না ঘটলে সে আর মেয়েটার ত্রিসীমানায়ও এগোয় না। 

অপর আর একজন যৌনজ ছূ্ববভ নারীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার নিকট 
এইরূপ একটী বিবৃতি দিয়েছিলো, বিবৃতিটা সম্বন্ধে অবিভাঁবকদের 


৭৯ অপরাধ-বিজ্ঞান 


অবহিত হওয়া উচিত। “এমন অনেক কন্তার সহিত আমি মিশেছি 
যারা আমি অপর কোনও এক কন্তাকে অন্তরূপ ভাবে ভালোবাসি, 
তা কখনও পছন্দ করে নি। ছেলেদের মধ্যে প্রায়শঃ নিছক যৌন- 
স্পৃহাই দেখা বায়। কিন্ত মেয়েদের যৌন স্পৃহা প্রায় প্রেমমিশ্রিত হয়ে 
থাকে, এর মধ্যে কিছুট! হিংসাঁও দেখা যায় ; এই জন্যই ‘এইরূপ 
হয়ে থাকে। এই কারণে একের অগোচরে আমরা অপরের সহিত 
গ্রেমাভিনর করে থাকি । কিন্তু এমন কন্যাদেরও আমরা দেখেছি 
যাদের মধ্যে নৈতিক অনাড়তা চরম সীমার এসেছে, এরা বরং অপর 
এক কন্তাকে দলে ভিড়াতে পারলে আনন্দিত হরেছে। অভ্যাস 
এবং বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা কিংবা কৃত্রিম উপায়ে এই নৈতিক অসাড়তা 
আনয়ন করা সন্তব। এমন অনেক অভিভাবক আছেন যার! 
একটা কন্তাকে আমাদের নঙ্গে ছেড়ে দেন নি, দুইটী বোনকে একত্রে 
আমাদের সহিত বেড়িয়ে আদতে দিয়েছেন এই ভেবে ঘে। দুইজন 
ভগিনী একত্রে থাকলে কোনওরূপ অঘটন ঘটার সন্তীবনা নেই । 
কিন্তু তাদের এই ধারণা ভূলরূপেই প্রমাণিত হয়েছে, আমলে উভয় 
কন্াই একত্রে ষড়যন্ত্র করে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, এমন 
কি তারা পালা করে; একজন অপরের প্রেমাভিনয়ের সময় পাহীরাঁও 
দিয়েছে, যাতে করে বিষয়টা অন্য কাহারও নজরে হঠাৎ না 
পড়ে যায় |” 

«আমরা কন্যা বিশেষের অন্তনিহিত নৈতিক অসাঁড়তার পরিমাপ 
সম্বন্ধে সর্বপ্রথম অবহিত হই | যদি কোনও কন্তাঁর মধ্যে আমরা নৈতিক 
অসাড়তার অভাব ও প্রেম-বোধের আধিক্য দেখি, তা হলে তার কাছে 
আমরা এইরূপ ভাঁগ করি যে আঁগি তাকে ছাড়া আর কাউকেই যেন 
চাই না। অপরদিকে যদি কন্তা বিশেষের মধ্যে নৈতিক অদাঁড়তার 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৮০ 
আধিক্য দেখি তা হলে আমরা এরূপ কোনও সাবধানতা অবলদ্বন 
তো করিই না বরং নূতন নূতন কন্াঁগণের সাহচর্য্য লাভের জন্য তাদের 


সহায়তাঁও আমরা কামনা করে থাকি |” 
“এ ছাড়া এমন অনেক কন্যা আছে, যারা কেবল মাত্র নিছক যৌন- 


বোধের কারণেও আমাদের সঙ্গ কামনা করেছে । তীব্র যৌনবোধ দ্বারা 


ভুগতে থাকলেও এরা পরিপূর্ণরপে নৈতিক অনাঁড়ত। হারায় নি। 
কেহ যদ তাদের এই প্রেমের ব্যাপার না জানতে পারে তা হলেই 
হলো। এদের লজ্জাসরম ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান অত্যধিক, এই কাঁরণে এরা 
কখনও পরিপূর্ণভাবে নিজেদের হারিয়ে ফেলে নি। এইজন্য এদের সৰে 
সংগোপনে এবং নিভৃতে আমরা সংলাপ করবার চেষ্টা করে থাকি ।? 
অনেক অভিভাবকের ধারণা কারও বাড়ীতে স্ত্রী পরিবার থাঁকলে 
সেই বাড়ীতে কম্থাদিগকে বেতে দেওয়া নিরাপদ, কিন্ত এমন স্ত্রী 
পরিবারের কথাও আমি শুনেছি যারা তাঁদের দুর্বৃত্ত স্বামী বা 
, উপপতিদের এই সকল অপকার্যে সহায়ত করেছে। এমন অনেক 
ুর্বত্ত আছে, যারা আপন স্ত্রীকে কন্া সংগ্রহের জন্ত আড়কাঠি 
রূপে ব্যবহারও করে থাকেন। এ ছাড়া কলিকাতার ন্তায় বিরাট শহরে 
কে কার আসল স্্বী এবং কে কার নকল স্ত্রী তাও বুঝ! অত্যন্তরূপ 
কঠিন। নিজের স্ত্রী বা ভগিনার সহিত প্রেম করতে দিয়ে সেই সুযোগে 
অপর ব্যক্তির ভগ্নী বা স্ত্রীর সহিত প্রেম করার মনোবৃত্তিদম্পন্ন ব্যক্তিরও 
শহরে অভাব নেই, নৈতিক অগাড়তার ক্রণাবিভাঁবের কারণে এইরূপ 
বটে থাকে, তবে এইরূপ মনো বৃত্তিনম্পন্ন দুর্বত্তের সংখ্যা এখনও 
এদেশে অত্যল্প | 
গুনা গেছে পূর্ববকালে পুকুরের এপার হতে নোটের তাড়া দেখিয়ে 
তবে গৃহস্থ কহাদের.ভুলান সম্ভব হ’ত, কিন্তু আজকালকার মেয়ের! মাত্র 
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একটা সেপটিপিন বা একট! পেনসিল দিলেই ভুলে বায়, অনেকের মতে 
ইহার একমাত্র কারণ উগ্র যৌনবোধ, অভ্যাস, চিন্তা এবং কুসন্গ দ্বারা 
অপুনীকাঁলের মেয়েরা এই উগ্র যৌন-বোঁধ লাঁত করে থাকে ।* তবে 
পপয়নার মোহ” এবং “স্থখে থাকার মোহ” সকল যুগের মেয়েদের মধ্যেই 
দেখা গেছে। বড়লোক স্বামীরা যে গরীব স্বামীদের অপেক্ষা প্রায়ই 
বেণী বন্ধ পেয়ে থাকেন তা বহু গরীব স্বামীই স্বীকার করেছেন। এই 
কারণে পয়সার লোভ দেখিয়ে অনেক ছু্বত্ত গরীব গৃহস্থের বধূদের ক্ষতি 
সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন । | 

১ যৌনজ অপকর্মের উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্ত যুবকরা: বৈজ্ঞানিক এবং 
অবৈজ্ঞানিক নানারূপ কাঁধ্যপদ্ধতির স্থষ্টি করেছে। তবে অভিনব 
চাতুধ্য এবং ক্লামাফেজই এবিষয়ে এদের অধিক সাহায্য করে থাকে । 
বিভিন্নরূপ ক্লামাফেজের মধ্যে__নাঁটা বা বেটে চেহারা একটা বিশেষ 
ক্রামাফেজ। কোনও এক বেটে ছূর্ব্বকে আমি বাল্যকাল থেকেই 
জানি। ভ্্রীঘটত ব্যাপারে সে একবার অভিযুক্ত হর, প্রহতও। নিম্নের 
বিবৃতিটুকু শিক্ষামূলক । 

«আমার বয়স যখন ১২১ আমার আত্মীয়-বন্ধুটীর বয়স তখন ১৮ 
কিন্তু আমা অপেক্ষা তাকে অনেক ছোট দেখাত। তার সঙ্গে কোনও 
গৃহস্থ বাড়ীতে গেলে, মেয়েরা বেরিয়ে এসে, বাবা এস, বাবা এস 
বলে, বুকে জড়িয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে যেত। আমি তার চেয়ে 
অনেক ছোট হলেও আমাকে” দেখাত একজন ২০ বছর বয়ঙ্কের মত। 
মেয়েরা আমাকে দেখে ঘোমটা টেনে, সরে গিয়ে বলত ওরে 


* কাহারও কাহারও মতে পারিবারিক জীবন হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাপ, ভাই ও বোন 
9. হ'তে দুরে এসে হোষ্টেলাদি স্থানে বান করার কারণেও এইরূপ হ'তে পারে, কিন্ত সকল 
কত্রেই ইহা গ্রযোধ্য নয় 
তৃ-৬ 
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একজন ভদ্রলোক এসেছে রে, বাইরের ঘরে বসা» চোখ ফেটে 
আমার জল আসত। এর পর আমি তার সঙ্গ ত্যাগ করি। পরে 
শুনেছি তার সেই বেঁটে চেহারার সুযোগে সে অনেক অপকার্ধয করে। 
প্রহৃতও হয় বহুবার ।৮ 

প্রায় দেখি অভিভাবকেরা সমুচ্চ ও স্বাস্থ্যবান ছেলেদের দেখে 
ভীত হন, গৌরবাদ্িত হন না। মেয়েরাও ্বাস্থ্যবতী হলে তাঁরা ভীত 
হয়ে পড়েন। অথচ খৰ্বাকৃতি মেয়েদের সম্বন্ধে সাবধান হয় না) 
এইরূপ দৃষ্টিতদ্ধি বদলান উচিত। উপরি উক্ত ছেলেটার কাছে শুনেছি, 
বড় হয়েও সে রেহাই পায় নি। সে যখন ২৪ বৎসর বয়স্ক তখন 
তাকে দেখাত ৩৪ বৎসরের ন্যায়, এমনি হষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘারৃতি ছিল সে। 
বিবাহের সময় কন্যাপক্ষীয়রা বলে যেতেন-_পাত্রর বয়স একটু বেশী 
মনে হয়। মেয়ের বয়স মাত্র ১৯। একটু কম বয়সের ছেলে চাইছিলাম, 
- মশাই । এইরূপ দৃষ্টিভদীও অভিভাবকদের বদলান উচিত। আমার 
বিশ্বাস এইজন্যই, পরিবার বিশেষ) এমন কি বাদ্দালী জাতিও দুর্বল হয়ে 
যাচ্ছে ; আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী । 

মেয়েদের আয়ভাধীন করবার জন্য দুর্বৃত্তরা বহু ছল ও কৌশলের 
আশ্রয় নেয়। এই সব দুর্বত্তদের অনেক চিঠিপত্র আমার হস্তগত 
হয়েছে। কোনও এক ুর্বত্তের পত্র থেকে কিছুট! উদ্ধৃত করলাম । 
পণ্রটী পাঠ করে আমি কুদ্ধ ও স্তম্ভিত হ্ই'। + 

“আমি একটা মেয়েকে এইরূপে বশ করি। তুমিও চেষ্টা করলে 
পারবে। তবে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন । মেয়েটীকে কাছে 


বসিয়ে গল্প করবে। ছোট বোন, দিদি ব| বৌদি সম্পর্কেও আপি 


নেই। নানারূপ কথাবার্তার পর, তাকে বলবে_-“দেখুন আমার মামার 
বাড়ী নবদীপে (বা ভাটপাড়ায় ) ; ইষ্টবেদ্লের ছেলেমেয়েরা সকলেই 


রর 
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যেমন সীতার কাটতে জানে, নবদীপের সকলেই তেমনি হাত 
দেখতে জানে। হাঁত দেখাটা ছেলে-বেলায় আমাদের খেলার সামিল ছিল। 

এরপর মেয়েটা নিশ্চয়ই বলবেঁ-সত্যি । তাহলে দেখে দিন না 
আমার হাতটা । 

সাবধানে হাতটা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে একটু চাপ দেবে। তারপর 
বাম হাতে তার কনুই ধরে, হাঁতখানা সোজা করবে। হাতটা নিয়ে 
অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া দরকাঁর। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই একটা কথা 
বলবে। তারপর কাছে সরে এসে বলবে-_এইবার কপালটা একটু 
কৌচ কান ত€ কপালের রেখাগুলি দেখবো । 

এরপর মেয়েটা নিশ্চয়ই কপাল কোচ কাবে। রেখা গণনার অছিলায় 
কপালে হাত দেবে। 

কাধটা ধরে একটু ঘুরিয়ে দেবে। বেন মনে করে, রেখা গোণার 
সুবিধের জন্য তুমি তা করছ। অসাবধানতায় ( ইচ্ছাকৃত ) হাতটা পিঠে, 
গণ্ডে ও স্বন্ধে ফেলবে। নে যেন বোঝে-_এগুলি accidentally হচ্ছে। 
যেন ইচ্ছাকৃত না মনে করে। তা হলেই বিপদ । এতে যদি আপত্তি 
জানায় সেদিনকার মত ক্ষান্ত দেবে। তা না হলে কোমলভাবে জিজ্ঞেস 
করবে, রাগ করছেন আপনি ? 

উত্তরে যদি মেয়েটা বলে, “না না” এবং সে বদি সরে না যায় ত বুঝবে 
তোমার উদ্দেষ্য সিদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ মেয়েটার যৌন প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়েছে। 
এর পর আর একবার জিচজ্ঞন করবে, সত্যি বলছ? আমার কিন্তু ভয় 
করছে । উত্তরে সে বলবে__না রাগ করি নি, সত্যি! কি করেছেন 
আপনি, রাগ করব? এর পর মেয়েটা নিজেই হয়ত ব্লবে__দীডীন+মা 
কোথায় দেখে ভীফি ।” 

ছলে বা কৌশলে যৌন প্রবৃত্তি জাগ্রত করে, যে সকল দু ত্তরা নারীর 
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ক্ষতিসাধন করে তাঁদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। মেয়েদের এই 
বিশেষ দুর্বলতার জন্য আঁইনদাররা তাঁদের সম্মতির উপর কোনও মূল্য 
দেন নি। বরং যৌন প্রবৃত্তি জাগ্রত করে বে সম্মতি আদার কর! হয়, সে 
সম্মতি সন্মতিই নয়, এইরূপ বিধান দিয়েছেন। স্বাভাবিক অবস্থায় যে 
প্রস্তাবে মেয়েটা মারমুখী হয়ে উঠত, অস্বাভাবিক অবস্থার সে তাতে তা 
নাও হতে পাঁরে। এ সম্বন্ধে অপর একটা ঘটনার কথা বলা বাঁক। 
১৯৩৮ সালে ঘটনাটা ঘটে । কোনও একটা যুবক পাড়ার একটা 
কুমারী মেয়ের, সহিত ভাব করে, সৌভাগ্যক্রমে বাটার লোকেরা সময়ে 
ব্যাপারটা জানতে পারে, সবিশেষ সাবধানতা অবলম্থনও করে । সকল্গে 
ব্যাপারটী জানলেও বাটার কর্তাকে তাহা জানায় না, কারণ কর্তাটা 
রাঁসভারী ও রাগী ছিলেন। ওদিকে ছেলেটা পত্র দ্বারা মেয়েটাকে 
মনোভিলাষ জানাতে বদ্ধপরিকর । সেইদিনই সে মেয়েটাকে নিয়ে 
যেতে চায় । বাটার চাঁকরবাঁকর পূর্বেই বিতাড়িত হয়েছে। শেষে 
নিরুপায় হয়ে এক অদভূত উপায়ে সে মেয়েটাকে পত্র পাঠায়। সে এক 
তাসের আড্ডায় খোদ কর্তার সঙ্গেই দেখা করে। কর্তীকে সে বলে,__ 
“দেখুন ম্যাটি,কের [5৮ Paperএর কয়েকটা Question জালা গেঁছে। 
গোপনে টুকে এনেছি, গ্রীতিকে দেবেন |” কর্তা কাগজটা উণ্টে পাণ্টে 
পড়ে দেখেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন ন! । খুগী হয়ে তিনি নিজ হাতে 
মেয়েকে প্রেমপত্রটা দিয়ে আসেন । পত্রটীর অনুলিপি লিখে দেওয়া হল । 
Matriculation Examination 7936 
English Ist Paper 
) Total marks— 100 
Translate either of the following three Passages. 
(1) দুদিন তারে দেখেছিলাম । কাচা সৌনারমত তার গায়ের 
রঙ. । কৃষ্ণ কেশদাম হতে মুক্ত স্বচ্ছ নখ পর্য্যন্ত তার বিধাতার এক অপূর্বব 
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সু্টি। সুন্দর নিটোল তার দেহ। বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর এক- 
প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরেছি, এমনটা কোথাও চোখে পড়ে নি। পরবর্তী জীবনে 
হয়ত ভারত থেকে জাপ, জাঁপ থেকে ব্ৰেজিল, পরে সাঁরা যুরোপও ঘুরব। 
কিন্তু তাতেও কি কোনও ফল হবে? বাংলার এই অরূপার সন্ধান 
কোথাও মিলবে কি? না কখনই মিলবে না। সারা জীবন বাংলীতেই 
থেকে যাঁব। জীবন যদি নিঃশেষ করতেই হয়, ত এই দেশেই করব ৷ 
অবশ্য যদি ভাগ্যবিরূপ হয়। « 

(2) টাক! কিছু বটে, কিন্তু সব নয়! রাজা রাজপ্রাসাদে সুখী নয়, 
কিন্তু গৃহস্থ পর্ণ-কুটারেও: সুখী । আমি বলছি আমার ভবিষ্যৎ আছে» 
তোমারও । আমি কর্মী, আমি বীর। প্রয়োজন শুধু অঙ্ুপ্রেরণ। । 
কিছুটা পেয়েছি, কিন্তু আরও চাই । তোমার প্রেরণা আমার এগিয়ে 
দেবে, রাণী! ঈপ্সিত অনেককেই আমি পিছনে ফেলে এগিয়ে যাব । 
কলেজি শিক্ষা আজ অকেজো। কৃষ্টি সংস্কৃতি ও বুদ্ধিই মানুষকে বড় 
করে, নামী করে। আমার মানসীকে আমি স্থথী করবই। মানুষ ' 
বদলায়, কিন্ত মনুস্ত জাতি একই থাকে, একথা যেন ভূলে যেয়ো না। 

(3) সাত রাজার ধন মাণিক তাঁর চেয়েও প্রিয় আমার । তুমি 
এমনই নিঠুর, এমনিই কঠিন। তুমি নিঠুর হতে পার? কঠিন হতে পার, 
কিন্ত তুমি ভীরু নাঁ। আমার ভবিস্তৎ হৃদয়রাণী ভীরু হ’তে পারে না। 
আমার লিপিকা যেন তোমায় নূতন বলে বলীয়ান করে। মিথ্যা মায়ার 
খাঁচা যেন তোমায় ন! আটকে রাখে। মুক্ত বিহন্ধমের ন্যায় আমার হৃদয় 
কুলায় উড়ে এস; পূর্ব প্রতিভ্ঞার কথা স্মরণ রেখ। চাঁদ উঠবে মধ্য 
রাত্রে । তার আগেই হবে তুমি মুক্ত, তা আমি জাঁনি। চীদ উঠে যেন, 
তোমায় পার আমার ঘরে। আমি দুয়ারেই এসে অপেক্ষা করব । 
চাদের সে হয়ত দেখা হবে, মধ্য পথে ।? যদি হয় ত সে হবে মোদের 
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সাথী। সে পৌছে দেবে মোদের গন্তব্য স্থানে। সাহস হারিয়ো না। 
ক্ষণিকের দুর্বলতা দূর করো। ক্ৈব্য আমাদের সাজে না, তোমারও না, 
আমারও না। নদী যদি সাগরে আসে, ত তাকে কেউ কি রুখতে 
পারে? পারে না, পারেও নি কেউ 1৮ 

দুবৃভিদের এইরূপ বহুপ্রকার কাৰ্য্য পদ্ধতি আছে । এ বিষয়ে আমি 
বহু তথ্য তল্লাস করেছি। এ সম্বন্ধে বেশী কিছু আলোচনা করা অনুচিত ৷ 
এতদ্বারা অভিভাবকদের কোনও উপকার হোক আর না হোক, ছুরবত্তিরা ৰা 
(নতুন ) নব নব অস্ত্রে সজ্জিত হ’তে পারে । তা ছাড়া এইরুপ আলোচনার 
সাহিত্যে স্থান নেই। ৬* বৎসরের উর্দ্ব বয়স্কদের সভায় এ সম্বন্ব কিছু 
বলা যায় মাত্র।* বিপথগামী নারীর (ছবৃভিদেরও ) চালচলনের 
বিশেতটুকু এরপর অভিভাবকদের চোখে পড়বে। নারীরাও ছুবৃতিদের 
উদ্দেসটুকু পূর্বাহেই বুঝে সাবধান হবে। 

অনেক উপার্জনক্ষম দুর্বৃত্ত আছে, যারা গরীব অভিভাবকদের অর্থ 
সাহায্য করে এবং নানারপ সুবিধা আদায় করে। দূর থেকে তাদের 
দাতা মনে হয়, আসলে সুন্দরী বোন বা বৌ ন! থাকলে তারা দান করে 
না। বিবাহের অছিলায়ও অনেক ছুবৃত্তি মেয়েদের সর্বনাশ করে। 
অনেক অশিক্ষিত নির্বোধ অভিভাবক এ বিষয়ে (ইচ্ছা করেই ) অন্ধ 
হুন। মেয়েদের বশীভূত করার চেষ্টার অন্ত নেই। কোকেনাদি উষধের 
সাহায্যে সংগ্রাহিকারা কিরূপে কন্যা সংগ্রহ করে সে সম্বন্ধে পূর্বেই 
বলেছি। (১ম খণ্ড দেখুন )। এই ক্ষেত্রে উহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন | 
শহরে এমন অনেক অসাধু, সাধু, তান্ত্রিক, জ্যোতিষী আছে যারা নাঁনারপে : 
ছ্বৃত্তদের সাহায্য করে। মন্ত্রে তত্তরে মানবের কোনও ক্ষতি হয় না, 
* যুবকরা! সৎ উদ্দেশ্যে পত্রালাপ করলে, এই বিষয়ে তাদের উপদেশ দেওয়া হেতে ঠা | 
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কিন্ত অনেক সময় অভিগ্সিতা কন্ঠাটাকে ওষধাদি খাওয়ানো হয়। লোভী 
চাঁকর বামুনের সাহাযোই এই সব করা হয়। অজ্ঞাতে মেয়েরা বিষ 
পান করে, অনেক সময় রুগ্ন বা উন্মাদ হয়েও পড়ে। আমি একজন 
নাম-করা তান্ত্রিককে জানতাম, দুর্বৃত্তরা তীকে বহু অর্থ দিরেছে'। তিনি 
একটা মহাঁমূল্য মন্ত্র দান করতেন, মন্ত্রার নাকি দুইটা গুণ আছে। 
যথাক্রমে উহাদের 5580০ ও Positive বলা হত । অনেকটা 
চুম্বকের South বা North pole ন্যায় | মন্ত্রটী নিজ স্ত্রীর কানে গেলে, 
দে তৎক্ষণাৎ পরের হয়ে যাবে। তাঁকে ধরে রাখা তখন নাকি অসম্ভব 
০কিন্ত পরন্ত্রীর’কানে বিপরীত ফল দেবে অর্থাৎ পরী মন্ত্র পাঠকের হবে। 
সে স্বামীকে ছেড়ে মন্ত্রপাঠককে বরণ করবে। আমি ছদ্মবেশে সাধুর 
সঙ্গে দেখা করি এবং বৈজ্ঞানিক দিকটা আলোচনা করি। সাধু 
আমাকে এইরূপ বুঝান। [১০175957০50 tendency ( বহুপতিত্ব- 
স্পৃহা) মেয়েদের মেদ মজ্জায় নিহিত। মন্ত্রের শব্দ বিন্যাস একটা বিশেষ 
আলোড়নের স্থষ্টি করে। এই আলোড়ন মজ্জা ও স্নাযুতে আঘাত হেনে 
তৎনিহিত সুপ্ত যৌন-বোধ জাগ্রত করে। আমি তীকে জিজ্ঞাসা করি 
__ আচ্ছা নিজ স্ত্রীর উপর পরীক্ষা করার পর বদি দেখি, স্ত্রীটা হস্তচ্যুত 
হয়েছে, তাহলে তাঁকে ফিরাবার উপায় কি? উত্তরে সীধু বলেন_ 
কোনও উপায় নেই। তবে তিনি পরস্্রী হলে, পরন্্রী বিধায় মন্ত্র পাঠে 
তাকে পুনরায় নিজন্ত্রী করা যায় এবং ত করা যায় তিনি পরক্ত্রী হওয়ার 
পর। আমারা স্ত্রী নেই, তাই নির্ভয়ে মন্ত্রী টুকে নিই । মন্ত্রের শব্বগুলি 
“এইরূপ ছিল-_প্ছ"ং ক্রীং ক্রীর ক্রীং হুম্‌ হাঁস্‌ মূ হিম্‌ ক্রীং হুম্‌ 1” মন্তরটার 
উচ্চারণ পদ্ধতিও চমকপ্রদ | এজন্ত বিশেষ দিন ও ক্ষণেরও ব্যবস্থা 
আছে। মন্ত্রটার পরীক্ষার কোনও প্রয়োজন দেখি নি। ছুবৃত্িদের 
বহুমুখী প্রচেষ্টার কথাই আমি বলতে চাই। অপর একটী ঘটনার কথা 
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বলি। “কোনও এক চতুৰ্দশী বালিকা আফিম খায়, কিন্ত মরে নাঃ 
মেয়েটী পাড়ার এক স্কুলে পড়ত। অন্তান্ত মেয়েদের মত সেও পায় হেঁটে 
বাড়ী ফেরে। অন্য মেয়েদের পিছনে কাউকে দেখা যায় না। সেই 
মেয়েটীরই পিছনে একদল ছোকরা ঘুরে। শিক্ষয়িত্রী ও আত্মীয়রা 
সিদ্ধান্ত করেন মেয়েটীরও কিছু দোব আছে। তার চেয়েও হুনারী 
জুন্দরী মেয়ে আছে, শুধু তাকেই তারা বাছে কেন? মেয়েটা বলে, 
তাদের কাউকে সে চেনে না, কিন্তু কেউ তা বিশ্বাম করে না। নাচার 
হয়ে সে অহিফেন থাঁয়।” বহু তথ্য তলাদের পর আমি প্ররূত সত্য 
আবিষ্কার করি । এ সম্বন্ধে একটা গল্প লিখেছিলাম । গল্পটীর কতকাংশা 
উদ্ধৃত করলাম । 

“এক নম্বর, দু নম্বর। এই তিন তিন তিন চার । পাঁচ ছয়, সাত নম্বর ॥ 

লাল কাকরের রাঙা রাস্তাটা গঙ্গার দিকে চলে গিয়েছে। রাস্তার 
ধারে একটা খালি বাড়ী, আর তাঁর সামনে ভাঙা রক। রকটা বহু 
ঘর্ষণে চকচকে ও তেল! হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় সেখানে বধ! ছেলেদের 
আসর বসে। রোজকার মত সেদিনও একটা দল সে যায়গাটায় 
হাজির আছে। দল তাদের একটা নয়, অনেকগুলি। শ্রেণীভেদে 
নিত্মা ছেলেদের নিয়েদলগুলি গঠিত। কথিতদলটার ডিউটা ছিল তিনটা 
থেকে সন্ধ্যা পাচটা পর্য্যন্ত । পাঁচটার পর তাঁদের হটিয়ে অপর দল 
জায়গাটা দখল করবে। ব্যস্ত হয়ে তার!পথের দিকে তাঁকাতে সুরু করল! 

অদূরের মেয়ে স্কুলের ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে চারটা বাঁজল। সঙ্গে. 
সঙ্গে দলে দলে মেয়ের দল রাস্তায় বেরুল, আশে পাশের বাড়ী থেকে" 
তারা পড়তে আসে । সকলেই পাড়ার মেয়ে, নিঃসংকোচে তাঁর! পথ 
চলছে। সঙ্গে সঙ্গে বথা ছেনেগুলোও সজাগ হয়ে উঠল। কেউ 
বলল__এক, কেউ বলল--ছুই। অপরের অবোধ্য ভাষায় তারা বলে 
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চললো_তিন চার পাঁচ হুর... আদলে! কিন্তু তাঁর! মেয়েগুলোকে 
নহ্বরী করে দিচ্ছিল । নাম-ধাম না জানলেও নম্বর অনুযায়ী পরে 
তাদের চেনা যাবে, এইটাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য, মেয়েদের দলে 
একজন অল্পবয়স্ক বস্তির মেয়েও ছিল । কাছাকাছি একটা বাড়ীতে 
সে বিয়ের কাঁজ করত। ঘটনাচক্রে সেও সেদিন প্র পথে মেয়েদের ভিড়ের 
মধ্যে এসে পড়েছে, স্দে সঙ্গে তাঁরও নম্বর হয়ে গেল, সতেরো । » 

মেয়েদের দল তখনও বেনী দুর যায় নি। আড় চোখে তাঁদের 
একবার দেখে নিয়ে দলের একজন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, ‘এই মেধোঃ 
ঘটি বার কর শীঘ্রি। সাজিয়ে ফেল্‌ শা 

মেধো প্রস্ততই ছিল; ট'যাক থেকে, পর পর সতের পর্য্যন্ত নম্বর 
দেওয়া! সতেরট! চাকতি বার করে সেইগুলো সে রকের উপর ছড়িয়ে 
দিলে, শুধু তাই নয়, নিমিষে এক ‘টুকরা ইট দিয়ে আঁচড় কেটে? 
কতকগুলো চৌকো ঘরও সে এঁকে নিল। 

দশ সাত, সতেরো, মাইরী ভাই । জিতে নিয়েছি । ১৭নং আমার ॥ 

সেদিনকীর জুয়োতে ১৭ নং মেধোর ভাগেই উঠ.ল। ব্যবস্থামত 
সকলে মেধোর ১৭ নং লাভে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করতে বাধ্য ।. শুধু 
সামর্থ্য দিয়ে নয়, অর্থ দিয়েও । 

একজন বলে উঠল, ‘সাব্বাস ভাই মেখোঃ তোর কপাল ভাল ৷” 

হৈ চৈ করে সকলে নেমে পড়ল/ ১৭ নগরের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি 
রেখে তারা চলতে সুরু করল। 

* মেয়েরা যে যার বাড়ী নিধ্বস্রে পৌছে গেল। ৯৭ নম্বরের 
বাড়ী ছিল একটু দুরে, একটা বস্তির মধ্যে; ছোঁকরাগুলো তাঁর 
নজর এড়ায় নি। ' বস্তির মেয়ে'সে। এ বিষয়ে সেও অত্যন্ত । মুচকি 
হেসে সে জানান, কাল আঁসিস। ০ 
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পরদিন আবার জুয়ো বসেছে। প্রথমেই উঠল ১৩ নং | ১৩ নং 
হিল পাড়ার হরো ঠাকুরের মেয়ে বাঁধা । 

আপন মনে রাধা পথ চলছিল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, অপর 
মেয়েদের গতিরোধ না করে, মাত্র তারই পিছনে ছেলেগুলো দুর্বোধ্য 
ভাষায় কি বলতে বলতে ধাওয়া করছে। 

ছুটতে ছুটতে এসে, বাড়ীর দরজায় ধাকা দিয়ে ভীত কম্পিত স্বরে 
বাঁধা চেঁচিয়ে উঠল ‘ও দাদা !? 

রাধাকে চেঁচাতে দেখে মেধো সদলে পিছিয়ে এসে পাঁশের 
গলিটায় ঢুকে পড়ে। তার পর মেধোর কীধে একটা গাট্টা মেরে 
বলে, ‘ও এমনি হবে না। চল, দাঠাকুরের কাছে। শিকড়ট| নিয়ে 
আদি। চাকর বাকর কারুর সঙ্গে ভাব করে, কায়দা মাফিক ওষুধটা 
খাওয়াতে হবে। তাঁর পরেই ব্যাস্‌ ১৩ নং আমার ৷? 

দলের সকলে সম্মতিস্চক ঘাড় নাঁডল; নিয়মমত মেধোঁকে তাঁর! 
সাহায্য করতে বাধ্য»: যত তাড়াতাড়ি কাঁধ্য সমাধা হয়, সকলের 
পক্ষেই তা ভাল, কাঁরণ ১৩ নংকে মেধোর ভাতে তুলে না দেওয়া পর্য্যন্ত 
পরদিনের ভুয়ো বন্ধ থাকবে । এই ছিল দলের নিয়ম | 

বাড়ীর চাকর এসে দরজা খুলে দিতেই রাধা হুড়মুড় করে ভেতরে, 
ঠুকে পড়ল। দিদিমণির এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে চাকর ভিকু 
হতত্ হয়ে গিয়েছিল, সেইথানেই থমকে দাঁড়িয়ে, ইতস্ততঃ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করে ব্যাপারটা সে বোঝবাঁর চেষ্টা “করল | ভিকুকে দূর থেকে 
লক্ষ্য করে রেধো মেধোর কাধে আর একটা গাট্টা মেরে বলে উঠল 
_-এই যে এসে গেছে চাদ। দে, দে দেখি কার কাছে কত আছে। 
আমার কাছে মাইরি আছে শুধু এক টাকা।?  « 

দলের রোধোর কাছে, ছিল ‘দেড় টাকা। সে তাড়াতাড়ি একট! 


বাটি, 
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টাকা টেকে গুঁজে শুধু আধুলিটি বার করে বলল_-“আঁমার কাছে আছে 
আট আনা ৷ 

একটা পর্বর উপলক্ষে স্কুলটা দিন ছুই বন্ধ ছিল। রাঁধাকেও স্কুল 
যেতে হয় নি! সকাল বেলা নিশ্চিন্ত মনে সে পড়ার উপক্রম করছিল । 
হঠাৎ বইয়ের পাতা খুলে সে দেখতে পেলে, পাতার মধ্যে কতকগুলো 
মাথার চুল, একটা সি'দুরমাখানো শিকড় ব্যাপারটা তাঁর কাছে অদভূত 
ঠেকল। তাড়াতাড়ি সেগুলো বার করে বাইরে ফেলে দিন, কিন্ত 
বলি বলি করেও কাউকে সে কথা বলল ন!। বললে হয়ত কেউ তা 
বিশ্বাসও করত না, তাঁকেই হয়ত এজন্য পাচটা কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত। 

বাঁধা অনেকক্ষণ পড়ার ঘরে বনে রইল, কিন্ত কিছুতেই মনস্থির করে 
পড়ায় মন দিতে পারল না! ধীরে ধীরে উঠে পড়ে কলঘরের দিকে 
চলে গেল স্নান করবাঁর জন্ত | 

মাত্র মিনিট পনের রাধা স্নানের জন্ত কলঘরে গেছে । আরও 
কিছুক্ষণ সেখানে থাকবার কথা। হঠাৎ দরজ! খুলে বারাণ্ডায় বেরিয়ে 
রাধা চেঁচিয়ে উঠল-_ওমা-আ-+ 

রাধার চীৎকাঁরে সকলে দৌড়ে এনে দেখল, ভিজে কাপড়ে দীড়িয়ে 
রাধ| ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে, হাতে তার নীল রঙের গুকৃনা কাপড়খানা, 
কাপড়টার একটা দিক রাধা মুঠো করে ধরে, অপর দিকট! ভিজে 
মেবেয় লুটিয়ে পড়ছে। 

কাপডটার একটা SOARS লিনিসগুলোই বাধা ছিল। 
গৃঁটের গেরো খুলে জিনিসগুলো দেখে সে আতকে উঠে। নিছে নে 
কিছুতেই ঠিক রাখতে পারে না। 

জিনিসগুলো পরীক্ষা করতে করতে বাধার না শিউরে উঠে বললেন, 
«এ কি রে রাধ_এ যা! সর্বনেশে কাঁগু। এ যেতুক fp 


/ 
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ঠক ঠক করে কাপতে কাপতে রাধা লক্ষ্য করল, চাঁকর ভিকু 
বারাগার দরজাটা দিয়ে ভিতর দিকে একবার উকি দিয়ে পরক্ষণেই 
সরে গেল। 

প্রায় সপ্তাহ খানেক পরের ঘটনা। অন্ন ভাবে হাঁপাতে হাপাতে 
রাধা স্কুলে এসে ক্লাশ ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে ; এমন সময় দরোয়ান ভিখন 
সিং তাকে ডেকে জানাল-_“আপকো সরকার বাবা সেলাম দেসে? 

মিস্‌ সরকার স্কুলের হেডমিষ্রস ! হেডমিষ্রেস্‌ ডাকছেন গুনে রাধা 
তাঁড়াতাড়ি বই কটা টেবিলে রেখে! অফিস ঘরে এল। 

হেডমিষ্রেস্‌ রাধার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে গভীরভাবে জিজ্ঞেস 
‘করলেন, “রোজ রোজ তোমার পিছন পিছন ছোকরার দল ঘোরে 
শুনেছি। তোমার কি বলবার আছে__কারা ওর! ?, 

কথাটা মিথ্যে নয়। রাধা নিজেই অতিঠ হয়ে উঠেছে, লজ্জায় 
সে কাউকে সে কথা বলে নি। কেঁদে ফেলে সে উত্তর করল, “সত্যি 
দিদিমণি। কাউকে আমি চিনি নি। ওরা? 

রাধার গার্ডেনের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখতে লিখতে সরকার 
বাবা জিজ্ঞেস করলেন, “স্কুলে ত অনেক মেয়েই হেঁটে আসে, কাউকে 


ওরা ফলো” করে নাঃ তোমাকেই বা করে কেন, তুমি বোঝাতে চাও; 


কি? তোমাকে আমি স্কুলে রাখব না।৮ 
“লেকের ধারণা মেয়েদের বিপথগামী হওয়ার একমাত্র কারণ 
আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা। কিন্তু এইরূপ ধারণা ভুল। এঁরা ভুলে 


যান, শিক্ষা তিন প্রকারের, মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক। নৈতিক 


শিক্ষার ভার এখনও পর্য্যন্ত অভিভাবকের উপরই হস্ত? স্কুল বা 
কলেজে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। মেয়েরা নৈতিক শিক্ষা পায় 
গৃহে । বাহিরের সহিত এদেশের মেয়েদের সাধারণতঃ কোনও সম্পর্ক 
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থাকে না। এই কাঁরণে বাহিরের কুশিক্ষা ছেলেদের ন্যায় মেয়েদের 
উপর বর্তায় না। এইজন্য এ দেশীয় পরিবারগুলির সকল মেয়েই 
ভালো হ্য়। এইজন্য এদেশে ছেলে (পাত্র) Rejected হলেও 
মেয়েরা (পাত্রী) প্রায়ই নৈতিক কারণে Rejected হয় না। এক 
এক পরিবারে আবার সকল মেয়েই দুষ্ট হয়। পরিবার বিশেষে 
প্রচলিত কুশিক্ষাই ইহার একমাত্র কারণ। এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষিতা 
বা অশিক্ষিতা উভয়েই বিপথগামী হয় বা হ'তে পারে। বরং শিক্ষিতাঁদের 
সহজে ভুলানো যায় না। বিপথে গিয়ে পড়লেও পরে তাঁরা সামলে 
মেয়। কিন্তু অশিক্ষিতারা বিপথে এসে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। 
ফেরবার তারা আর কোঁনও পথ খুজে পাঁয় না। রূপোপজীবিনী সমাজে 
একজনও শিক্ষিতা মেয়ে দেখা যায় না। সাধারণতঃ তাঁরা সকলেই 
অশিক্ষিতা হয়ে থাকে । বর্তমান কালে শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে কিছ 
কিছু অনাচার দেখা গেলেও এন্ত শিক্ষার উপর কোনওরূপ বিরূপ 
ধারণা করা উচিত নয়। মনে রাখা, উচিত, এটা Transitional 
০০০. গঙ্গায় যখন জোয়ার আসে, তখন সেই নূতন জলে অনেক 
খড় কুটা ভাসে। পরে জল থিতিয়ে গেলে, সেই জলই হয় স্বচ্ছ ও 
শির্মল। বর্তমান সমাজও একদিন থিতিয়ে আসবে। পথ চলতে গেলে 
Accident হতে পারে । তাই বলে পথ চলা বন্ধ করা মূর্খতা । 
প্রগতি সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। পুখিগত শিক্ষা দীক্ষার 
সহিত চরিত্রের কোনও সম্বন্ধ নৈই, আছে সংস্কৃতির । অনেকে বলেন, 
পূর্ধেকার যুগে নির্বিকার প্রেমাভিনয় কদাচিৎ ঘটেছে বা ঘটে নাই। 
কিন্তু এ কথা আদবেই ঠিক নয় । এ বিষয়ে জামি একজন ৭৫ বৎসর 
বন্ধ বৃদ্ধের নিদ্নোক্তরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করি। নিয়ের বিবৃতিটী 
শণিধান যোগ্য । রম 
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“তখন আমার প্রথম যৌবন। পাশের বাটার বধুটির সহিত 
আমার প্রেম হয়। সানের ঘাটে মালা (নারিকেলের) চেপে আমি 
চিঠি রাখতাম । কখনও কখনও সাঁনের পাশে ফেলে দেওয়া ওষুধের 
(অশোৌচ) কেনে হাড়ীর তলায়ও এগুলো রেখে এসেছি। কারণ 
প্উষধে্র দরুণ ফেলে দেওয়া হীড়ী কেউ ছোয় না। কলসী কাকে 
ঘাটে এসে জল তোলবাঁর সময় সে এ চিঠিগুলোও তুলে নিতো । 
বধুটির স্বামী কমারসিয়েটের কাঁজে বাহাল থাকার রাওলপিণ্ডিতে 
থাকতেন। দুই তিন বৎসর অন্তর একবার কয়দিনের জন্য মাত্র তিনি 
বাড়ী আসতেন । এইবার আসল কথ। বলি, শুনুন । আমরা অদ্ভুত ত উপায়ে 
পরস্পর পরস্পরের সাহত মিলিত হতাম, রাত্রিযোগে অথচ প্রকাশ্যে ! 
মোটা, পৈতা গলায় দুলিয়ে; কায় বস্তু পরে খড়ম পায়ে ছাদে 
উঠতাম। আওয়াজ হ'ত খট্‌ খটু। একদিন ঠেলে উঠলাম বেল 
গাছের ডালে। দাদ! ও বৌদি ছাদে শুয়ে ছিলেন। জ্যো্না 
আলোকে উভয়েই আমাকে দেখলেন। গুনতে পেলাম, ভয় পেয়ে 
বৌদি বলছেন, ‘ওগো দেখছো ।” ধমক দিয়ে দাদা বললেন, ‘চুপ 
কর। ও রোজই দেখছি, ও আমার ছোড়দীছু |” দেখলাম, প্রণাম 
ঠুকে তাঁরা ঘরে ঢুকলেন, কাপতে কীপতে। বেলগাছটা থেকে 
এলাম নেমে একটা নিম গাছে; তাঁর পর গাছ কয়ে সড় সড় করে 
নেমে এসে পাশের বাড়ীর গোয়াল ঘরে বাই। ওদিকে পাঁশের বাড়ীর 
মেজবৌ বাক! সিড়ি দিয়ে, ঘুঙ,র পরে নামতে থাকেন। ঝুমুর বেজে 
উঠে_ঝুম্‌ ঝুম্‌। পরণে তার লাল শাড়ী, মাথায় টক্‌ টকে লাল 
সি'ছুর, পায়ে আলতা । গোয়াল ঘর থেকে শুনি শীশুড়ী ঠাঁকরুণ 
কাকে বেন বলছেন, চুপ কর। ও সাক্ষাৎ মা লক্ষী 1 মাথা ঠোকারও 
আওয়াজ পেতাম, ঠক্‌ ঠকু। নাথা ঠুকতে হুকতে শাশুড়া ঠাকরণ 


/ 
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বলছিলেন, ‘এমনি অচল! হয়ে থেকো মাঃ আমাদের যেন ত্যাগ করো 
না» পরের দিন বাড়ী ফিরে গুনি দাদা বৌদিকে বকছেন, “অত 
কথায় তোর দরকার কি? পিওি দিই বানা দিই সে আমি বুঝবো। 
খবরদার কথাটা যেন রাষ্ট্র না হয়।, সত্যিই তো ছোড়দাছ ভূত 
হয়ে আছেন, এ কথা সাতখান! গায়ে রাষ্ট্র হলে বনাম আছে। এই 
জন্তেই দাদা বিষয়টা গোপন রাখতে চান। এর পর পাশের বাড়ীতে 
পান চাইতে * গিয়ে দেখি সেখানে হুলস্থুল বেধেছে। গুনলাম, গিন্নী 
ঠাকরুণ সকালে উঠে বাঁকা সিড়ীতে তিন তিনটে লক্ষ্মীর পায়ের ঝুমুর 
ঝুঁড়িয়ে পেয়েছেন। ঝুমুর তিনটে ঠাকুরের সিংহাসনে রক্ষিত হয়েছে। 
পুরুত ঠাকুর এসেছেন, শাক ঘণ্টাও বাজছে। প্রতিদিনই প্রায় 
এমনি ভাবে আমাদের মিলন ঘটতো। ভয়েই হোক বা ভক্তিতেই 
হোক, ঘর থেকে কেউ বার হতো না। আমরা নিব্বিদ্ষে সদালাপ 
ক/রে ঘরে ফিরেছি, কেউ সন্দেহ করে নি, নিন্দেও না 

সেকেলে চাৰী মেয়েরাও অভিসারে যেতো এক অদ্ভুত উপায়ে 
মাথায় একটা সর! বা মালদা রেখে মাঝে মাঝে তারা ধুনা দিতো । 
মালসার আগুন থেকে থেকে জলে উঠতো) দপ_ দপ-। আলেয়া ভূত 
মনে করে সেদিকে আর কেউ যেতো না। 

আধুনিকতার আবহাওয়ায় সেকেলের অনেক ভূত, পেত্নীর 
কোনও সন্ধান আর মিলে না। আসলে কিন্তু তাঁদের অস্তিত্ব আঁজও 
আছে। আকার ভূত পেঁরীরা লুকিয়ে প্রেমাভিনয় করে না। তাই 
তারা সমালোচনার পাত্র হয়। যে সকল ভূত বা পেডীকে পূর্বের 


* এই পান দেওয়া-দেঁরির সময় হঠাৎ হাতটা টিপে দিয়ে আলাপ জমানর পদ্ধতি 
শা'কি পূর্বে. প্রচলিত ছিল। পা 
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দেখা যেতো চিলের ছাদে, গাঁছের ডালে, তারাই আজ দৃষ্ট হয় 
লেকের ধারে, পার্কে ও প্রান্তরে । তাঁদেরই এখন আমর! দেখি, 
পথে, ঘাটে, ক্লাবে, রেষ্টুরীয় ও সিনেমাতে । এদের যা কিছু পরিবর্তন 
ঘটেছে তা M০dus-০perendi বা কার্য্যপদ্ধতির মাত্র, আসলে 
বিষয়বস্তু আছে একই | ভালো এবং মন্দ নিয়ে সর্বযুগেই দুনিয়া 
গঠিত হয়ে থাকে । সামাজিক শাসন কড়া করলে সেকেলের ভূত- 
পেত্বীরা পুনরায় ফিরে আসতে গারে। আজিকার এই বৈজ্ঞানিক 
যুগে সমাজপতিদের চিন্তা ধার! বিজ্ঞান সম্মত হওয়া উচিত। আমার 
মতে যুগ যুগ ধরে সমাঙ্ দেহ হতে কিছু কিছু ক্ষয়িত অংশ, প্রতিবতসরাই 
বাঁর হয়ে যায় । অর্থাৎ কতকগুলি ছেলে চোর এবং কতকগুলি মেয়ে 
বেশ্যা হবেই! এর জন্য আধুনিক শিক্ষা দীক্ষাকে দোষ দেওয়া 
নিরর্থক । আনার মতে বর্তমান বাঙালী (তথা ভারতীয়) সমাজের 
ছেলে মেয়েদের মধ্যে অভূতপূর্ব এনাজ্জি ও প্রেরণ! এসেছে। 
সামরিক এবং অন্যান্য বিভাগ ( এ্যাডভেনচার ) সমূহ তাদের জন্য 
উন্মুক্ত থাকলে, তাঁরা তাঁদের এই বাড়তি এনাজ্জি নানারূপ সাহসিকতাপূর্ণ 
কর্ন্মবাহুল্যের মধ্য দিয়ে নিধাশিত করে দিতে পারতো। কিন্ত বর্তমান 
ক্ষেত্রে একমাত্র কেরাণী ও মাষ্টারী ছাড়া অপর ' কোনও সংগঠন 
মূলক কাঁধ্যাদিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ অনেকের ভাগ্যে ঘটে উঠে 
না।. অথচ এদের সকলেই স্থট্টির আনন্দ উপভোগ করতে চায়, 
কিন্তু সুযোগ পায় না_একমাত্র সাহিত্য'সাষ্ট ছাড়া কৃতিত্ব দেখানোর 
জন্য এদের অন্ত কোনও পথ উনুক্ত নেই। এই জন্যে প্রায়ই দেখা 
গেছে যে এদের এই ছর্দমনীয় বাড়তি এনাজ্সি বা প্রেরণা যৌনজ 
ূপ গ্রহণ করেছে। খেলাধূলা, ব্যবসাবাশিজ্য ও ক্লাব লাইব্রেরীর 
অধিক স্ষ্টির সহিত যুবক যুবতীদের মধ্যে এই যৌনজ ভাব কমে যাঁবে। 


. অপরাঁধ_ ব্যভিঢাল 


পুরুষের অবৈধ যৌন সন্মিলন গোপনে সংঘটিত হলে, উহাকে 
আমরা ব্যভিচার বলি, কিন্তু উহা প্রকান্যে সমাধিত হলে উহাকে 
আমরা বলি বেগ্যা-বৃত্তি। এই! যৌনজ ব্যভিচারকে আমর! সাধারণ 
ভাষায় ব্যভিচার অপরাধ বলে থাকি। উহা ইচ্ছাকৃত যৌনজ 
অপরাধের অন্তর্গত একটি অপরাধ, কারণ ইহা নারীর সহযোগিতায় 
সংঘটিত হয় । ০ইতরাজীতে ইহাকে বলা হয় অডালটারী ( Adultry ) 
অপরাধ। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে অডালটারী বা ব্যভিচার অপরাধের 
প্রকৃত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ £__ 

“যদি কোনও ব্যক্তি কোনও বিবাহিতা নারীর "সহিত যৌন- 
সম্মিলন ঘটার তাহ হই উব্কির রগ: কাক বর নি 
ঝাতিচার অপরাধ । এইন্নপ অপরাধের জন্য অপরাধীর দণ্ড হইবে।” 

এই অপরাধের জন্ কেবল এ নারীর স্বানীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়_এই 
জন্ত এই অপরাধের অভিযোগ একমাত্র এ নারীর স্বামীর অভিযোগ 
ক্রমেই গৃহীত হয়ে থাকে । কিন্তু ইহা একমাত্র ( আইন সম্মত ) 
বিবাহিতা স্ত্রীর উপর সংঘটিত হ’লে তবেই প্রযোজ্য হবে। ইসলান 
ধৰ্মাবলন্বী ব্যক্তিগণ চারিটী মাত্র স্ত্রী সংগ্রহ করতে পারেন, এই জন্ 
ইহাদের পঞ্চম দ্রীর (সহিত৷ কেহ বাভিচারে লিপ্ত হলে) উহাকে 
ব্যভিচার অপরাধ বলা হবে না_কারণ ইহারা! পঞ্চম জী গ্রহণ করলে, 
আইনাহযারী গর বিবাহ অসিন্ধ হয়৷ অপর দিকে যে কোনও হিদু 
ভদ্রলোক শত শত স্ত্রী সংগ্রহ করলেও প্রত্যেকটা স্তীই তাহার বিবাহিত 
স্্ীরপে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই কারণে ইহাদের যে কোনও . 


তি" 
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একটির সহিত ব্যভিচাঁরে লিপ্ত হলে এই জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির | 
সাজা হবে। এই সকল অপকর্মে নারী ও পুরুষের অপরাধ সমান 
সমান হলেও একমাত্র পুরুষেরই সাজা হয়ে থাকে, এই জন্য 
সংশ্লিষ্ট নারীকে কোনও রূপ সাজা পেতে হয় না। এইরূপ পক্ষ- 
পাতিত্বের কারণ সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদে বিস্তারিত রূপে বল! হয়েছে 
__-এই ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন । আইনের দিক হতে 
কেবলমাত্র বিবাহিতার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ও অপকন্মৃকে Ve 
. বলা হয় ব্যভিচার, কিন্তু কোনও প্রাপ্চবয়ন্ধা কুমারী বা বিধবার লে 

সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হ’লে উহাকে ব্যভিচার বলা হয় না। কিন্তু 
আইনতঃ যাহাই হউক বিজ্ঞানের দিক হ’তে বিবেচনা করলে যে কোনও 
অবৈধ যৌন সম্মিলনকেই ব্যভিচার বলা বেতে পারে। 

এই দিক হ'তে বিচার করলে, কুমারী, বিধবা অথবা সধবা-_যে 
কোনও পরনারীর সহিত অবৈধ মিলনকে ব্যভিচার বলা যেতে পারে। 
প্রাপ্ত বয়স্কা, কুমারী এবং বিধবাঁদের ইচ্ছানুসারে তাদের সহিত 
মিলিত হ’লে, উহা নিন্দনীয় হলেও আইনান্ুসারে উহ! দণ্ডনীয় হয় না। ,) | 
ইহা * একাধারে পাঁপ ও অন্াঁর হলেও অপরাধ নয় । কেবলমাত্র পরন্ত্রীর %.) 
সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হলে উহাকে ব্যভিচার বলা হয়। ইহা পরন্ত্রীর 
ইচ্ছান্ুারে হলেও অপরাধীকে শাস্তি পেতে হবে। কারণ স্বামীর 
দাবীকে তথা সমাজকে রক্ষা করার জন্য এই আইনের স্থষ্টি হয়েছে। 

ব্যভিচার অপরাধ তিন প্রকারে হয়ে থকে, বথা__(১) স্বভাব, (২) 
অভাব বা অভ্যাস এবং (৩) দৈব। অকুতদাঁর এবং বিপত্রীকরা অভাবের 
কারণে নারী মাত্রেরই প্রতি আকৃষ্ট হরে থাকে। তাঁদের কাছে ব্যস 
নারী মাত্রই লেভিনীয়। ইহার মধ্যে আশ্চর্যের কিছুই নাই। স্ত্রী 
পুরুষের স্বভাবগত যৌন ক্ষুধাই ইহার ভন্ত দা়ী। প্রতিরোধ ক্ষমতার 4. 


৪৭ অপরাধ-বিজ্ঞান, 


অভাব ঘটলে__্থযোগনত এইরূপ যৌন মিলন ঘটা আশ্চর্য নয়। কিন্ত 
কেবলমাত্র অভাবের কীরণে যে মান্য ব্যতিচীরে লিপ্ত হয় তাঁও নয়। 
এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা সুন্দরী স্ত্রী বর্তমানেও পরুনীরী গমন 
করে থাকেন। এইস্থলে তাঁদের দ্বারা কৃত ব্যভিচীরকে অভাঁব-ব্যভিচার 
বলা যায় না। কিন্ত সকল সময়েই উহাদের স্বভাব-অপরাধী ( যৌনজ ) 
রূপে বিচার করলেও ভুল হবে । এই সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিবৃতি নিন্নে 
উদ্ধত করলাম । সনস্তত্বের দিক থেকে ইহা! বিশেষ গ্রণিধানযোগ্য । 

আমার স্ত্রী রূপে, গুণে, সৌনধ্যে ও গঠনে যে অপূর্ব তা আর 
কলের মত আমিও স্বীকার করি।১ অনেকেই অভিযোগ করে বলেছেন, 
“য়ে এমন রূপবতী বুবতী স্ত্রী বর্তমানেও আমি সামান্য এক রা? 
বয়স্কা, কুরূপ। নারীর সহিত সহবাস করি কেন?’ সত্য কথা বলতে 
গেলে, আমার স্ত্রী অপরূপ রূপ আমায় মুগ্ধ করলেও আমার 
মধ্যে কখনও কামনা আনে না । আমার অবচেতন মনের মধ্যে আমার 
স্ত্রীর ও রূপ এমন এক (মাতৃ ? ) ভাবের স্ষ্টি করে যে চেষ্টা করে তবে 
তার প্রতি আমি কামনা আনতে পারি. অপর দিকে এঁ কুরপা 
নারীকে দেখামাত্র আমার মনে কামনার উদয় হরেছে।: মাত্র: এই 
অবস্থাতেই আমি আমার মনোমত যৌন তৃপ্তি পেয়ে থাকি!” * 

নদী তরী বর্তমানেও অপর আর এক সুন্দরী নারীর প্রতি আসক্ত 


* বিকৃত যৌনবৌধই ইহার কারণ । এই অবস্থায় সুন্দরী স্ত্রীর উচিত বেশ-বিস্তাদ 
না করে মলিন অবস্থা বাসীর" কাছে আদা। আশৈশব মাত্রগ কল্পনা, উন্নত 
পরিবেশ প্রভৃতি কারণেও মানুষের সনে এইরাপ বিকৃত যৌনবোধ স্থান গেয়েছে। 
কিন্তু, জোর করে এই সম্বন্ধে কোনও কিছু বলা অনন্তৰ! রোমান ক্যাথলিক এবং হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যেই এইরূপ ব্যক্তির সংখ্য! অধিক দেখা বার। তবে এ স্যবন্ধে 

পূ 


আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। চন 


অপ্রাধ-বিজ্ঞান ৮ ১০০ 
হওয়াও অস্বাভাবিক নর । এইরূপ অপরাধীকে আমর! অভ্যাঁস-অপরাধী 
(যৌনজ) বলে থাকি। এজন্য আমর! আস্চ্যাত্বিত হই না। কিন্ত 
সুন্দরী স্ত্রী বর্তমানে কাউকে কুরূপা নারীর প্রতি আসক্ত হ’তে দেখলে 
আমরা অবাক হই, ইহার একমাত্র কারণ বিকৃত যৌনবোধ বা Sex 
perversity. এই বিকৃত যৌনবোধ একপ্রকার রোঁগ। এই রোগ 
হতে এদেশের বহু পুরুষই ভুগে থাকে । উপরের বিবৃতিটী এই রোগের 
একটা প্রকুষ্ট উদাহরণ । স্বামীকে এইরূপ রোগী রূপে বুঝাঘাত্র সুন্দরী 
স্ত্রীর উচিত বেণী সাজগোজ না করা। এ ছাড়! তিনি বদি অভিনয় দ্বারা 
নিকৃষ্ট নারীর, স্যার ব্যবহার করতে পারেন, তা হলে আঁরও ভালো 
এই অভিনয় দ্বার! স্ত্রীগণ তাদের রোগী স্বামীকে নিরাময় করতে 
পারেন। এ সম্বন্ধে অপর আমার এক রোগী ভদ্রলোকের বিবৃতি নিম্নে 
উদ্ধৃত করলাম । 

“আমি বড় ঘরের এক পিক্ষিত| ও মাঁঙ্জিতা রুচির কন্যাকে বিবাহ 
করেছি। কিন্তু শত চেষ্টা করেও আমি তার প্রতি কামনা আনতে 
পারি নি! বরং তাঁকে দেখলে আমার সম্ত্রম করতে ইচ্ছা করতো, 
স্বতঃপ্রবৃত্ত কামলা তার প্রতি আনতে ন! পারার জন্তেই আমি তাঁকে 
সুখী করতে পারি নি; আমি নিজেও এজ সুখী হই নি। আসলে 
আমার যৌন মন ছিল হুলোড়ের পদ্দপাতী। কিছুকাল এমনি দুঃখে 
অতিবাহিত হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন দেখি আমার স্ত্রীর পুর্ব্বতন 
শান্ত ভাব আর নেই। বরং সে অত্যন্তরূপ নুখরা ও বাঁচাল হয়ে উঠেছে । 
এর পর হতেই কিন্ত তাকে আমার ভালো লাগতে থাকে, অন্ততঃ যৌন 
তৃপ্তির দিক থেকে । এটা যে আমার রোগ ছিলো, তা আমি বে 


বুঝি নি তাও নয়, কিন্তু তা সত্বেও আমি আমার,এই রোগ দুবীভূত 
করতে পারি নি।” বউ: is 


৫৯ অপরাধ-বিজ্ঞান 


পূর্বেই বলেছি এই সকল মানসিক রোগে এদেশের বহু ব্যক্তিই 
ভুগে থাকে, বার ফলে কিন! বহু পরিবার বিষ্ময় হয়ে উঠেছে। 
কিন্ত মনোবিশ্লেষণ দ্বারা এই রোগ দূরীভূত করে সহজেই নিরাময় 
হওয়া যায় । এই রোগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মাত্র? রোগী সাত্রেরই 
উচিত কোনও এক মনন্তত্ববিদ্‌ পণ্ডিত বা চিকিৎসকের নিকট বাওয়া 
এবং তাঁর চিকিৎসাঁধীনে "থেকে নিজেকে যথাসত্বর নিরাময় করা। 
শুনা বায়, কাঁলচার্ড বা অতি কৃষ্টি-দম্পন্ন ভদ্রলোক ও তদ্রমহিলারা 
অশ্লীল গালিগাল্লাজ (গোপনে ) শুনে তা উপভোগ করে থাকেন । * 
মুখে এরা এজন্য যতই প্রতিবাদ করুন, পত্তিতদের মতে ইহা এক 
বৈজ্ঞানিক সত্য, এই অশ্লীল গালিগালাজ তাদের অবচেতন মন পছন্দই 
করে থাকে। কোনও জিনিস অতিমাত্রায় ( বাইগ্রস্তের ন্যায় ) অপছন্দ 
করলে বা জোর করে তা সরিয়ে দিলে উহা অবচেতন মনে জেঁকে বসে। 

বিকৃত যৌনবোধ নানারপেই উপগত হরে থাকে। এমন ' 


" অনেক নারী আছেন, বারা কন্যাকে ব্যভিচার কার্ধ্যে সাহায্য ক'রে 


পরোক্ষভাবে যৌন তৃপ্তি লাভ করে থাকেন। অসমর্থতার কারণে 
সাধারণতঃ বৃদ্ধা রোগিণীরাই এইরূপ অপকাধ্য করে থাকেন। 

দর্শন, স্পৰ্শন, ভাষণ এবং চিন্তা এই ইন্জিরগুলি দ্বারাই মানব যৌন 
তৃপ্তিনাভ করে | যৌন-রোগীরা আরও বহু উপায়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, 
এই বিকৃত যৌনবোধ সম্বন্ধে পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে আলোচনা করা যাবে। 1 


* বন্তী বাড়ীর পার্ে অবস্থিত প্রাসাদের শয়ন কক্ষের খড়খড়ির ফাকে মধ রেখে 
শিক্ষিত ভদ্র মহিলার! বস্তা বাড়ীর লোকদের জঘন্য কথাবার্তা গোপনে শুনে "আনন 


“পেয়ে থাকেন। 


+ এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁর! বিস্তি- খেঁটড় ভালোবাসেন, অশ্লীল কেতাব 
পড়তেও। এঁরা এই ভাবে এ'দের ঘোনপ্পহার উ (ঘটান। হও 


চ্‌ 
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এই সকল রোগ ব্যতীত অপরাপর কারণেও পুরুষ পরনারীর প্রতি 
আসক্ত হয়ে থাকে। এমন অনেক পুরুষ আছেন যিনি কি’ন| মনের 
দিক হ’তেও তাঁর স্ত্রীকে কাছে পেতে চান। কিন্ত স্ত্রী তার সম- 
কুষ্টিসম্পন্ন না হওয়ায়, স্ত্রীর প্রতি তিনি কিছুতেই সন্তরাগ আনতে 
পারেন না। আমি এমন অনেক ব্যক্তিকে জানি যারা কি’না কেবলমাত্র 
গান গুনবার কারণেই পরনারীর প্রতি আসক্ত হয়েছেন। এইরূপ 
এক ভদ্রলোককে তীর এরূপ ব্যবহার সম্বন্ধে অনুযোগ করায় তিনি 
আত্মপক্ষ সমর্থনে এইরূপ বলেছিলেন টট 

“কি করবো বলুন আমি নাচার। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর 
করে বাবা তাঁকে আমার স্বন্ধে চাপিয়ে দিলেন। আমি চেয়েছিলাম, 
একটা বুদ্ধিদীপ্ত মন। তাই দৈহিক ক্ষুধা মিটে গেলেই আমার কাছে 
তার সকল প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। দৈহিক অবসাদের ফাকে ফাকে, 
আমি প্রায়ই একটা সুস্থ মনের জন্যে উতলা হয়ে উঠেছি। এই জন্কেই 
বাবাকে আমি বলেছিলাম, “সৌন্দর্য চিরদিন থাকে না, একদিন তা 
শে হয়ে যায়, কিন্ত মন তা হয় না। গুণ যদি কারুর মধ্যে থাকে, 
তা হলে তা কমে না, বরং তা বেড়েই চলে৷? কিন্ত এই সত্যটুকু বাবা 
কিছুতেই স্বীকার করেন নি। আজ বাবা নেই, তার সাধ মিটিয়ে 
তিনি স্বৰ্গত হয়েছেন। কিন্তু ভার একদিনও মনে হয়নি যে তিনি 
বতদিন বাঁচবেন, তাঁর চেয়ে ঢের বেণী দিন আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। 


বিশ্বাস করুন বা না করুন ওর পরনারীটীর কাছে আমি যাই, কেবলমাত্র 
আমার মনের ক্ষুধা মেটাবার জন্তেই ৷” 


এই ব্যভিচার ও যৌন-বোধ সংক্ধে পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে অশ্লীলতা শীর্ষক প্রবন্ধে 
বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছ। 


< 


1 
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এছাড়া এমন পুরুষও আছে যার কি’না মনের কোঁনও বালাই 
নেই । দৈহিক তৃপ্তিই তার কাছে দুনিয়ার সব কিছু। এমন পুক্রবও, 
আবার আছে বে কিনা কিছুতেই একটামাত্র নারী নিয়ে তৃপ্ত হ'তে 
পারে না । স্বভাবগত ভাবে সে একটার পর একটা নারীর সহিত 
মিলিত হতে চাঁয়। যতদিন তাদের মধ্যে নৈতিক অসাঁড়তা না আসে, 
ততদিন ইহা তারা করে. গোপনে ও লোক চক্ষুর অন্তরালে, কিন্ত 
নৈতিক অসাঁড়তা তাদের মধ্যে উপগত হওয়ামাত্র এই সকল অপকাধ্য 
তারা প্রকাশ্যেই করে থাকে । শহরে এমন অনেক বুবক দল আছে, 
যাঁরা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে বহু পরিবারের সহিত সংলাপ করে থাকে। 
এরা পরস্পরকে পরস্পরের পরিচিত পরিবারের সহিত এই একই 
উদ্দেশ্যে আলাপ করিরেও দেয়। এই দুর্বৃত্ত দলের মধ্যে বিবাহিত, 
অবিবাহিত ও বিবাহেচ্ছ এই তিন শ্রেণীরই যুবক দেখা যায়। এই 
সকল স্বভাব এবং অভ্যাস অপরাধীদের সম্বন্ধে অধিক আলোচনা 
 নিশ্রয়ৌজন। 

এমন অনেক পল্লী নারীর কথাও শুনা গেছে যিনি বাল-বিধবা 
কণ্ঠার যৌন দুঃখে দুঃখিত হয়ে, কণ্ঠার গোপন অপকার্থ্ প্রতিবন্ধক 
হন নি। তিনি ভেবেছেন, আহাঃ, এতে যদি বাছা আমার সুখী হয়, 
তা হোক। সন্তান সম্ভাবনা হলে এই মাতাই এজন্য গোপন ব্যবস্থার 
দ্বারা কন্তার সন্মান রক্ষা করেছেন। আমার মতে এজন্য দায়ী একমাত্র 
সমাজ। এই মতবাদ সম্বন্ধে আমার জনৈক বন্ধ এইরূপ অভিমত 
পোষণ করতেন। . 

“আমি যদি জানতে পারি যে তুমি কোনও এক মেয়েকে ভালবাসছো, 
বা তাঁকে আদর করে পরিতৃপ্ত হচ্ছো, তাঁহয্বে আমি নিন্দীমুখর তো হবই 
না বরং এজন্য আমি খুসীই হবো; কারণ আমিও তোমাকে ভালোবাসি, 
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এতে যদি তুমি আনন্দ পাঁও, তাহলে এজন্ আমারও আনন্দিত হওয়া 


উচিত। কিন্ত, আমি বদি দেখি, এর দ্বারা তোমার দৈহিক মানসিক এবং 
অত্যস্তরূপ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, তবেই আমি এতে বাধা দেবো 3 এবং 
আমি এও বলবো যে তুমি সত্য সত্যই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ ।* 

' স্বভাব এবং অভ্যাস ( যৌনজ ) অপরাধীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। 
এইবার দৈব যৌনজ অপরাধী সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। এই দৈব 
ব্যভিচারীরা প্রথম হ’তেই ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে কোনও নারীর সহিত 
ভাব করে ন!। পরবর্তী কালে স্থযোগ ও সুবিধা মত_ মনের দুৰ্বলতা 
জনিত এই ইচ্ছা তাদের মনে দানা বীর্ধে। অতি ঘনিষ্ঠতাই ইহার জগ্ঠ 
দায়ী। প্রাপ্তবয়ঙ্কা কন্যার সহিত প্রাপ্তবয়ন্থ কোনও এক যুবকের 
অবাধ মেলামেশার বারা সুযোগ দেন তাঁদের এইরূপ এক দুর্ঘটনার জন্য 
প্রস্তুত হয়েই ইহাতে সায় দেওয়া উচিত। অগ্নির কাছে দ্বত রাখলেই 
তা গালে যাবার সম্ভাবনা আছে__এই বিশেষ শাস্তরবাক্যটী তাদের মনে 
রাখা উচিত। 


দৈব এবং স্বভাব ব্যভিচারীদের সম্বন্ধে অধিক কিছু বলবার নেই। ' 


কিন্ক অভ্যাস ব্যভিচারীদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না-_-এই অভ্যাস 
ব্যভিচারের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থাও বহুল পরিমাণে দাঁরী 
খাকে। এই কারণে আমি এই অভ্যাস ব্যভ্চারীদের সম্বন্ধে বিশদ 
ভাবে আলোচনা করবো । 

পূর্ব পরিচ্ছেদে 'পরাবিষ্যা” শীর্ষক প্রবন্ধে এই ব্যভিচাঁরের অপপদ্ধতি 
সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। অবিভাবকদের অসাবধানতাই এই সকল 
অপকর্মের জন্য প্রধানত: দায়ী। এমন অনেক অভিভাবক আছেন, 
যাঁর! কোনও বিষয়েই তল্ন্য় দেখতে চান না। কাঁউকে কাউকে 
আবার অপত্য-ন্েহে অত্যধিকনপে আচ্ছন্ন থাকতে দেখা যায়। পাড়া- 
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পড়নী বা অন্ত কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর কোনও কথাই তারা কানে তুলেন 
ন!। এই সম্বন্ধে পূর্বাহ্ন কেহ তাঁদের সাবধান করে দিভে এলে তারা 
তাদের অপমান করেও বিদের করেছেন । এই সকল অভিভাবকদের 
কয়েকটা বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সম্বন্ধে আমি সচেতন থাকতে বলবো । এই 
সকল লক্ষণকে ব্যভিচার অপরাধের পূর্ববলক্ষণ বলা চলে। এই লক্ষণগুলি 
অনুধাবন করলেই বুঝা যাবে “ব্যভিচার” অপরাধ আগতপ্রায়। অর্থাৎ 
কিনা এই অপকর্মের জন্ত উপযুক্ত জমি প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে। 
এখন বা কিছু অপেক্ষা তা শুধু বীজ ছড়ানোর । নিয়ের বিবৃতিটী 
হাতে বিষয়টা সম্যকরূপে বুঝা বাবে । ৪ 
“ভদ্রলোকের ধারণা ছিল বন্ধুটা তার স্ত্রীকে বোনের মতই 
ভালোবাসে । প্রতিদিন বন্ধুটী ভদ্রলোকের বাটা ফিরবার বছ পূর্ব হতেই 
ভার বাড়ী এসে বন্ধুনীর সহিত আলাপ জমাঁতেন। এ সম ্রত্যঙ্- 
দর্নীদের কোনও নালিশই তিনি কানে তুলেন নি। পড়নীদের অভিযোগের 
প্রত্যুত্তরে তিনি প্রায়ই বলতেন, ‘কি বলেন আপনার! ? রোজই তো 
এসে দেখি তাঁরা টেবিলের দুপাশে দুজন! বসে গল্প করছে। কতোদিন 
তো আমি হঠাৎ ফিরে এসেছি, কই এমন কিছু তো আমি দেখিনি। 
আর আপনারা বলেন কি,না তারা দুজনা! হাতে হাত রেখে বসে থাকে। 
বিষয়টা আমার কর্ণগোচর হ’লে আমি ভদ্রলৌককে এইরূপ উপদেশ 
দিই, “দেখুন, আপনি যখন ঘরে ছুকেন তখন সব্বাইকাঁর মতো 
আপনারও প্রথম নজর পড়ে ওদের মুখের দিকে? হাতের দিকে নয়। 
মুখ হতে হাতের দিকে নজর আসার পূর্বেই তারা তাদের হাঁত সরিয়ে 
নেয়, এইজন্তই বিষয়টা একদিনও আপনার নজরে পড়ে নি। ঘরে 


ঢুকেই মুখের বদলে প্রথমেই যদি আপনি তাদের হাতের দিকে নজর . 


দেন, তা হলে নিশ্চয়ই আপনি দেখবে) (একদিন না একদিন) 
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যে আপনার পড়শীদের কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য । এরূপ যদি সত্যই 
কোনওদিন দেখেন, তা হলে “কোনও কিছুই যেন দেখেন নি, এইরূপ 
ভাণ করে ওঁ টেবিলেরই একপাশে বসে পড়বেন, এর পর যদি আপনি 
নীচের দিকে লক্ষ্য করেন, তা হলে হয়তো আপনি এও দেখতে পারেন 
যে আপনার বন্ধুটা তার পায়ের চেটোটা আপনার স্ত্রীর পায়ের উপরে 
স্তত্ত করেছে। এ ছাড়া আপনি যদি হঠাৎ বিদেশ যাচ্ছি এইরূপ বলে 
মালপত্রসহ হাওড়া ষ্টেশন রওনা হয়ে পরক্ষণেই ফিরে আমেন তাহলে 
হয়তো আরও অনেক কিছুই আপনি পরিলঙ্গ্য করবেন।” আমার 
এবংবিধ পরামর্শে ভদ্রলোক এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা প্রকৃত বিষয়টা উপলদ্ধি 
করে সময়মত সাবধান হয়েছিলেন। বদ্ধুটাকে তিনি পরদিনই কৌশলে 
স্ত্রীর অজ্ঞাতেই বিদায় করে দেন এবং এইরূপে তিনি তীর স্ত্রীকে নিশ্চিত 
ধ্বংসের পথ হতে রক্ষা করতেও সক্ষম হন।” 

উপরি উক্ত রূপ অবস্থায় কোনও কিছু দেখলে বা জানলেও স্ুধীজন 
মাত্রেরই এইরূপ ভাব দেখানো উচিত যেন তাঁরা কোনও কিছুই দেখেন 
নি। সকল সময়ই মনে রাখা উচিত যে, ইহ! একটা সাময়িক দুর্বলতা 
মাত্র। এই দুৰ্বলতা দানা বাধবার পূর্বে সাবধান হলে সমস্যার সমাধান 
সহজেই হয়ে যায়। কিন্তু “আপনি জানতে পেরেছেন” এই কথা অবগত 
হলে লজ্জা ও ভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে এরা বেপরোয়া বা বিকারগ্রস্তও হয়ে 
উঠবে। এইরূপ অবস্থায় ফন অত্যন্তর্ূপ অগ্ুভ হয়ে থাকে । 

এই ব্যাভিচারের পূর্ববলক্ষণ সম্বন্ধে ‘অপর আর একটা নিদর্শন 
নিয়ে লিপিবদ্ধ করলাম। নিরোক্ত লক্গণগুলি বিশেষরূপে প্রণিধান- 
যোগ্য-_ 

_ ' “সত্য যদি কোনও ছেলে, ও মেয়ের মধ্যে যৌনজ সম্বন্ধ গড়ে উঠে, তা 
হ’লে, প্রায়ই আপনি দেখান তাঁদের মধ্যে কারণে ও অকারণে মান 
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অভিমানের পালা চলছে । আপনি মনে করেন, ছেলেটা আপনার কন্ঠাকে 
বোনের মতই দেখে থাকে? বেশ ভালো কথা। কিন্ত মাঝে মাঝে কি 
আপনি লক্ষ্য করেছেন, এরা হঠাৎ কয়দিন যাবৎ পরস্পর পরস্পরের সহিত 
কথা বন্ধ করেছে-এবং দুইজনেই কয়দিন যাবৎ বিমর্ষভাবে ঘুরা-ফিরা 
করছে? এটা নিশ্চয়ই যে এদের দুজনার একসদ্দে কোনওরূপ (দৈহিক ) 
অন্তুখ করেনি। এর কয়েকদিন পরেই কি আপনি লক্ষ্য করেছেন ০ 
এদের মনের সকল মেঘ কেটে গেছে এবং তারা পূর্বের মতই সংলাপ 
করছে। এইরূপ অবস্থায় এদের দেখলে আপনার বুঝা উচিত যে, এদের 
মধ্যে প্রেম-বৌধ দানা বাধতে সুরু করেছে। এর পরও আপনার বদি 
এদের বিবাহে কোনওরূপ অমত থাকে, তা হলে তৎক্ষণাৎ আপনার 
সাবধান হওয়া উচিত। এর পরও যদি আপনি অপেক্ষা করেন, ত! হলে 
নিই আপনি দেখবেন এরা দুজনায় হিষ্টিক হয়ে উঠেছে। এই সময় লক্ষ্য 
করলেই দেখতে পাঁবেন যে; এর! দুজন! দুজনার প্রতি অপলক নয়নে 
চেয়ে থাঁকছে। একের অবর্তমানে অপরজন অত্যন্তরূপ মনমরা হয়ে 
থাকে। কেহ কেহ অকাঁরণে কেঁদেও ফেলেছে। এই সকল লক্ষণ 
দৃষ্টিগোচর "হওয়া! মাত্র অভিভাবকদের সাবধান হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা উচিত ।* 

এ ছাড়া যদি আপনি দেখেন, যুবকটি হঠাৎ আপনার বাঁটিতে 
ORE GL আপনার কন্তার নিন্দাও করে 
বেড়ায়, তা হলে আপনার এর জন্তে বিন্মিত বা চিন্তিত হওয়! উচিত নয় 
বরং এতে আপনার নিশ্চিন্তই হওয়া উচিত; পেয়ে হারালে দুর্ববত্তরা 


* শুনা গেছে, প্রেমে পড়লে প্রেমাপ্পদের, দেহে; সবটা নাকি একমনে চোখে পড়ে 
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রা যুবক বদি আপনার কন্তা সম্বন্ধে 
অত্যধিকরপ সুখ্যাতি সরু করে, তা হলেই বরং আপনার পক্ষে 
সন্দিহান হওয়া উচিত-_অর্থাৎ কিনা আপনার বুঝ! উচিত যে, প্রেমের 
ব্যভিচারের জন্য জমি তৈরী হচ্ছে। তবে একটি বা দুইটি মাত্র লক্ষণ 
হতে কোনওরপ স্থির সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। কারণ এর মধ্যে 
কতকগুলি থাকে একেবারে সাঁময়িক। এ ছাড়া, পৃথিবীতে মন্দ 
. লোকের স্যার ভালে! লোকেরও অভাব নেই। নির্নের এই সম্বন্ধে অপর 
আর একটি বিবৃতি, উদ্ধৃত করা হলে! 

“আমার কোনও এক বন্ধ সামনের বাড়ীর কোনও একটি কঠা 
সম্বন্ধে প্রায়ই নিন্দাবাদ করতেন, তবে একেবারে যে অকারণে ইনি তা 
করতেন, তা”ও নয়। তার সেই অভিবোঁগের প্রতিবাদ করে আমি 
প্রায়শই বলেছি_-ভীর ধারণা ভুল। মেয়েটি ভালোই, মন্দ নয় |? 
এর পরই একদিন বন্ধুকে মেয়েটির বাড়ী নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ 
করিয়ে দিই। এর পর হতে বদ্ধুবরও মেয়েটির বাড়ী যাতায়াত সুরু 
করেন। হঠাৎ একদিন সকলে আশ্চর্য্য হয়ে শুনে, বন্ধুবর মেয়েটির 
সধ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন, তার মতে ও রকম ভালো মেয়ে 
কখনও হয় নি, হবেও না ইত্যাদি ।” 

এই সকল ব্যভিচার অপরাধের জন্যে পারিবারিক ( অন) আদর্শও 
বহুল পরিমাণে দাঁরী থাকে। এক একটি পরিবারের কন্যা মাত্রই সাধ্বী 
হয়ে থাকে। পারিবারিক আদর্শ তাদের কাছে আজন্ম বাক্‌-প্রয়োগের 
তায় কাধ্যকরী হয়েছে। এই সকল পরিবারের মেয়েরা চেষ্ট! 
করেও নিয়গামী হতে পারে না। পুক্রঘাঙ্ক্রমে সংস্কারের সহিত 

পারিবারিক আদর্শ একত্র হলে, নারীর এই পৰিভ্রতা হয় অপরাজেয় । 
এইরূপ অবস্থায় পতিপুত্র বা জের জীবন বিনিময়েও কেহ তাঁদের পথ- 
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ভা করতে পারেনি।: বহুকাল পূর্বের এই দেশেরই কোনও একটা নারী 


আততারীর নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্যে একটা কক্ষে প্রবেশ করে 
অর্গন বন্ধ করে। কিন্তু তার শিশু পুত্রগী বাহিরেই থেকে যাঁয়। 
ুর্বত্ুটা তখন এক একটা করে শিগুটার অনচ্ছেদ করতে থাকে । কিন্ত 
এতদ্বারাও ছুর্ধ ততটা: নারীটাকে বাইরে বার করে আনতে পারেনি। 
সতীত্ব ধর্ম রক্ষার জন্যে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ বা বিষ পান এদেশের মেয়েদের 
পক্ষে অত্যন্তরূপ সহজ সাধ্য । ইতিহাসে ইহার প্রমাণের অভাব নেই। 
পারিবারিক শিক্ষাই পূর্বাকালে এই শক্তি মেয়েদের মনে এনে দিতো! 
অধর দিকে এমন অনেক পরিবারও আছে বেখানকার আদর্শ ও 
শিক্ষা দীক্ষা একেবারেই একনিষ্ঠার অনুকুল নয়। কোনও 
এক গৃহ শিক্ষক এইরূপ এক পরিবার সম্বন্ধে নিমোক্তরূপ এক . 
বিবৃতি দেয় ।  *. 

“শিক্ষকতা কাৰ্য্য ব্যপদেশে আমি এমন অনেক পরিবার দেখেছি, 
যেখানে মা মানী হ,তে ছোট বড় সকল কন্তাই একই তালে পথ চলেন। 
এইরূপ এক পরিবার সন্বন্ধেই এই কাহিনীটা বলছি। আমার ছাত্রীটাকে 
সকলের চোখের সামনেই, বাড়ীর এক পারিবারিক বন্ধুর সহিত 
প্রেমীভিন় করতে দেখতুম॥ পরে বিষয়টা অধিক দুর গড়াবে, কম্ঠার 
মাতা মাত্র আমাকেই ধরে বসেন। ধমক দিয়ে তিনি আমাকে শুধান, 
“একি মাষ্টারমশাই | . পয়দা খরচ ক'রে আপনাকে রেখেছি, মেয়েকে 
এই সব শিক্ষা দিবার জঙ্তে॥ মেয়ে তো পূর্বে আমার এইরূপ 
ছিলো না) কন্ঠার মাতার এবংবিধ অভিযোগে আমি অবাক হয়ে 
যাই। আদলে কিন্ত এই সুযোগে তিনি মাইনে না দিয়েই আমাকে 
বিদেয় করতে চাচ্ছিলেন।” চ 

- এই সকল পরিবারের ন্যায়, কলিকাঁখা সহরের বস্তা বাড়ীগুলিও 
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এই ব্যভিচার অপরাধের জন্য অনুকুল আবহাওয়া সৃষ্টি করে থাকে । 
কলিকাতাঁর এই বস্তী বাড়ীগুলি ছুই প্রকারের হয়, খোলা-বাড়ী ও 
বন্তী-বাড়ী। কলিকাতার এক পঞ্চমাংশ লোক বাস করে এই বস্তীতে ৷ 
২০ হ'তে ৫০টা মাঠ-কোঠা নিয়ে তৈরী এক একটা বস্তী। এক একটা 
মাঠ-কোঠায় ১০ হতে ২০টা ঘর থাঁকে। এক একটা পরিবার বাস 
করে এক একটা ঘরে। বস্তীগুলিতে সর্ধবজাতীয় নরনারীকেই এক 
সঙ্গে দেখা যাঁয়। একটী ঘরে হয়তো আছে একজন বেশ্ঠা-নারী। 
তার পাশের ঘরেই বাস করে একজন শ্রমিক ও তার ধর্ম্ম-পত্বী | এদের 
পাশের ঘরেই হয়তো আছে একজন পুরাণে চোরের রক্ষিতা, গভীর 
রাত্রে এদের মিলন হয়। এদের সামনের ঘরে হয়তো আছে একজন 
ঝি, দিনে সে ঝি-গিরি করে, রাত্রে করে পেশা। ইহা ছাড়া দুই 
একজন সংগ্রাহিকাও এসে জুটে । অনেক সময় দুক্রস্থায় পড়ে অনেক 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থ বধৃও এখানে এসে বাস করে এবং পরে ধীরে ধীরে 
ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। এইরূপ এক গৃহস্থ বধূর বিবৃতি নিয়ে "উদ্ধত 
করলাম । সহরের বস্তা জীবন কিরূপে চোর ও বেশ্যা! সৃষ্টি করে তা 
ইহা হতে বুঝা যাবে। , 

“আমার স্বামী একজন গরীব শ্রমিক, দিন আনে দিন খায়, 
কৌনওরপে সংসার চলে । আমার পাশের ঘরটায় থাকতো একজন 
নারী। তার আয়েদী-ন্বাধীন জীবন আমাকে প্রলুন্ধ করতো। তার 
সাজগোজে আমি মুগ্ধ হই। তার কোঁনও-কষ্টই নেই, তাঁর চেয়ে অনেক 
সুন্দরী আমি, অথচ ছেঁড়া কাপড়ে দিন কাটাই, দিনরাত শুধু ইেসেলের 
দারোগাগিরী করি। পাশের ঘরে একজন বুড়ী থাঁকতো। সে প্রায়ই 
আমাকে প্রনু্ধ করতো, স্বামীর বিরুদ্ধে সেই আমাকে উত্তেজিত করে । 
পরে জানতে গাঁরি বুড়ী £একজন সংগ্রাহিকা,_কন্য। সংগ্রহের জন্য 
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সেখানে দে ডের! বেধেছিল, সে আমাকে লাখপতি হবার লোভ দেখায়। 
পরিশ্রান্ত স্বামী গৃহে ফিরে 'দেখে আমি বিরক্ত ও অমনোযোগী । ক্ষেপে 
উঠে স্বামী আমাকে প্রহার করেন। এতে আমার বিরূপ মন 
আরও বিরূপ হরে যাঁর। এই সুযোগে বুঢ়ী আমাকে স্বামী ত্যাগের 
পরামর্শ দেয়, সে আমাকে বহু জায়গীয় লুকিয়ে রাখে শেষে এক 
মাড়োয়ারীর কাছে গছিয়ে দেয়। এর পর অনেক হাব্দাম হুজ্জুতের পর 
আমি স্বাধীন হই। পয়সা পেয়েছি, রোগ. পেয়েছি, কিন্তু হুখ পাই নি 
শান্তিও না, মনে মনে আমি মৃত্যুই কামনা করি |” 
৬ এই সকল"সংগ্রাহিকাঁরা যে শুধু খোলার বস্তীতেই ডেরা বাধে তা 
নর, তাঁরা বস্তী বাঁড়ীতেও আড্ডা! গাড়ে । বস্তী-বাড়ীগুলি প্রায়ই ছুই 
বা তিন তল! কোঠা বাড়ী। এখানেও একটা দরিদ্র পরিবার এক 
একটা কামরায়, বাস করে-_অন্তান্য বহু অজ্ঞাতকুলশীল পরিবারের 
সহিত তারা এক কল, চৌবাচ্চা ও পাইখানা ব্যবহার করে। 
সংগ্রাহিকার! এই সব বস্তী বাড়ীর বধূদেরও ধীরে ধীরে লোভী করে 
তুলে, স্বামীর উপর বিরূপ করে দিয়ে তাদের ব্যভিচারে লিপ্ত করেছে। 

অনেক সময় দরিদ্র দোষও এই ব্যভিচারের কারণ হয়ে থাকে । 
এমন অনেক অতি দরিদ্র পরিবার আছে, যাদের কন্যাদের দুমুঠো অন্ধের 
জন্যে বাধ্য হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে হয়েছে। নিম্নের বিবৃতি 
পড়লে বিষয়টা সম্যক রূপে বুঝা যাবে 

*প্রো বয়সে আমার পিতা কর্মচ্যুত হন। এ বয়নে চাকুরী পাওয়া 
যায় না। সাঁত আটটী পুত্র কন্যা নিয়ে পিতা আমার ভীষণ দুরবস্থায় 
পড়েন। পাওনাদার ও বাড়ীওয়ালার তাগিদীয় আমরা অস্থির হয়ে 
উঠি। ঠিক এই সময়ে, দেবীদার সহিত, আমার বাবার আলাপ 
হয়। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ী, আস$তন এবং আমাদের কিছু 
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কিছু অর্থ সাহায্যও করতেন। দেবুদার কিন্তু লক্ষ্য ছিল আমার 
উপর । বাবা সবই বুঝতেন, কতবার আমাকে সাঁবধানও করে দিয়েছেন, 
কিন্ত মুখে, তাকে তিনি কোনও কিছুই বলতে সাহস করেন নি। 
একদিন ঘরে বসে গল্প করতে করতে দেবুদা আমাকে বুকের কাছে 
টেনে নিলেন। প্রতিবারের মত এবারও আমি প্রতিবাদ করতে 
যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার কানে এলো বাঁড়ীওয়ালার বীভৎস 
' টাঙ্কার। জন চার পাচ দ্েখবালী গুণ্ডা নিয়ে বাড়ীওয়ালা জোর করে 
বাড়ী দখল করতে চায়। কিছুক্ষণ বাঁক বিতণ্ডার পর, পিতা ঠাকুর 
নাচার হয়ে ঘরে টুকলেন। তখনও আমি দেবুদীর আদিঘন থেকে 
নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছি। বাঁবা এ অবস্থায় আমাদের 
দেখেছিলেন কিনা জানি না। তিনি ঘরে চুকে দেবুদাকে বললেন, 
“বাবা দেবু, গোটা ৫* টাকা দিতে পারে ?, তাড়াতাড়ি সরে বসে 
দেবুদা বলিলেন, “নিশ্চয়ই পারি। এতক্ষণ বলেন নি কেন? কারা 
ওরা?” ৫০টা টাকা দেবুদা আমারই হাতে গুপজে দিলেন। আমি 
সন্ত্রস্ত ভাবে নোট ক'টা তক্তপোষের উপর নামিয়ে রাখি। আমার মুঠোর 
মধ্য হতে নোটগুলো এমনিই পড়ে যাচ্ছিলো । পিতা ঠাকুর ছো মেরে 
টাকা কটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ততক্ষণে আমিও উঠে 
দাড়িয়েছি। দেবুদা পথ আগলিয়ে বলে উঠলেন, পাণাচ্ছ যে, 
ইয়ার্কি না’কি ? দাড়াও কাকীমাকে বলে দিচ্ছি পুঁটি আমার কথা 
গুনছে না। যাও-_ও)__বসে! ওখানে )১ 

বাপ মা’র দুঃখ দুর্দশ| বুঝবার মত আমার বয়ন হয়েছে, তাই 
চোখের জল মুছে আমি দেবু্ার পাশে গিয়ে বসি । আমি বাধাও 
দিই না, নিজেকে এলিয়োও দিই না, আমার নিঃসাঁড় দেহটা নিয়ে 
কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে দেনুদা বেরিয়ে বান। ঘর হ'তেই শুনতে পাই 
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মা বলছেন, “আবার আসবে তো বাবা ! বিছানায় শুয়ে আমি 
কাদতে থাকি, হঠাৎ শুনতে পাই মা শুধাচ্ছেন, কীদিস নাকি তুই?” 
উত্তরে আমি বলি, “না মা, কীদিনি তো !? 

এই ধরণের পরিবারের কলিকাতায় অভাব নেই। আমি এমন 
অনেক পরিবারের খবরও রাখি, যেখানে মাতা লজ্জার খাতিরে কুমারী 
কন্ঠাঁর গর্ভজীত কন্যাকে নিজ কন্যা! বলে পরিচয় দিয়ে লজ্জা ঢেকেছেন। 
ক্ষুধার জালার সভায় আর জালা নেই। নিজে অনাহারে মরনেও কেহ 
পুত্র কন্যাকে অনাহারে মরতে দিতে রাঁভী হয় না। এই অবস্থাতে 
কাঁহীরও পক্ষে স্ত্রী কন্যা বিক্রয় করা বা চুরি করা ছাড়া গত্যত্তরও 


থাকে না। 
আবার আমি এমন কন্ঠাকেও জীনি, থে কি*ন অতি সংগোপনে 


যৌনজৰৃত্তির দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ভরপোষণ 
করেছে, শুধু তাই নয়, ছোট ভগিনীটার বিবাহ দিয়েছে, এবং একমাত্র 
ভাইটিকে বি, এ, পাস করিয়ে, পরে একজন ভালো ছেলেকে নিজেও 
বিবাহ করে স্থথী হয়েছে__এবং বিবাহের পর গে একনিষ্ঠার সহিতই 


জীবন-যাপন করেছে। 
এই সব মেয়েরা অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্যে পেটের দায়ে ব্যভিচীরে 


লিপ্ত হলেও, পরে তাদের অবস্থা কথঞ্চিৎ উন্নত হওয়া মাত্র'পুনরায় সৎ 


জীবন-যাপন করে থাকে । নিমের বিবৃতিটী ইহার এক প্রকৃষ্ট প্রমীণ। 
“বন্ধুর চাকরী যাওয়ায় নে তার পর্দীসহ নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত 
হয়। এই সময় আমাকেই বাধ্য হয়ে তাঁদের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন 
করতে হতো । এইজন্তেই বোধ হয় বন্ধুপত্বী আঁমাকে অত্যন্তরূপ যত্র 
করতে সুর করে দেন | ভই ময় আমি একট মেসে থাকত! তাদের 
অনুরোধে মেস ছেড়ে ওদের বাড়ীতেই আঁমি বাদ করতে থাকি। 


তু 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১১৪ 
আফিদ থেকে ফিরামাত্র বন্ধুপত্রী আমার জুতার ফিতা পর্য্যন্ত খুলে 
দিয়েছেন। শুধু তাই নয় সকল সময় আমার গা-ঘেসে' বসে আদর 
আপ্যায়ন জানিয়েছেন। আমি এই স্থযোগ গ্রহণ কিছুটা বে করিনি 
তাঁও নয়। এর- পর আমারই চেষ্টায় বন্ধুর একটা চাকুরী জুটে বাঁয়। 
কিন্ত এর পর থেকেই আমার আঁদাঁর কমতে থাকে । কয়েকদিন পর 
বন্ধুপত্বী এও জানান যে তাদের অস্থবিধা হচ্ছে, আমি যেন অন্থত্র 
বাসা দেখি ।” 

এই সম্বন্ধে অপর একটি ঘটনার কথা বনা বাক। কোনও এক 
তদন্ত ব্যপদেশে মেয়েটার সহিত আমার পরিচয় ঘটে। . মেয়েটাকে "এই 
সম্বন্ধে অন্থযোগ করায় সে নিক্োজ্তরূপ একটী বিবৃতি দিয়েছিলো । 
বিবৃতিটা নিয়ে উদ্ধত করলাম । 

“আমার স্বামী যে একজন অতি নিঃস্ব মাতাল ও ছুর্বভ তা আমি 
জানতাম না।. বিবাহের পর প্রথম যখন তিনি আমার কাছে এই 
প্রস্তাব করেন, তখন আমি জুদ্ধই হয়েই উঠি। এর পর চলতে থাকে 
আমাদের অনাহার ও সেই সঙ্গে উৎগীড়নও। প্রথম লোকটাকে আমি 
পায় ধরে কেঁদে বিদায় দিই। এইরূপ আরও অনেককেও | বেরিয়ে 
এসে তারা স্বামীকে অনুযোগ করে বলতো, “কৈ হে তোমার বৌ তো 
রাজী হয় না। কেহ কেহ তাঁদের কাছ হতে নেওয়! পয়সা ফিরিয়ে 
নিতেও চায়। ত্বামী তখন আমাকে এজন্য মারধর করতে থাঁকেন। 
ধীরে ধীরে আমার সবই সয়ে যায়। সংখ্কার কেটে যাওয়ার পর মাঝে 
মাঝে যে আনন্দ পাই নি তা?ও নয়। কিন্তু এজন্য পরে আমার শরীর 
ভেঙ্গে গড়ে। এ ছাড়া এমন এক 'একটা ব্যক্তিকে স্বামী এনেছেন, যে 
কিনা আমার উপর অত্যাঁঠারই করেছে।” 

এই জন্ মেয়েটাকে 'আমি"তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে 
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বলি, কিন্তু সে এতে রাজী হয় না। নে বলে ষেতা হ’লে সে নিরাশ্রয় 
হয়ে বাবে। সাতকুলে তাঁর এমন কেউ নেইও যেখানে কি’ন| সে. 
ৃ আশ্রয় পেতে পারে। মেয়েটা আরও বলে যে তার স্বামীর স্বভাব 
ধীরে ধীরে বদলে দিয়ে তাকে সে মানুষ করে তুলবে । | 
এর পর প্রায় তিন বৎসর পর ওঁ মেয়েটার সহিত পুনরায় আমার 
দেখা হয়। তাঁরা তখন বাসা পাণ্টে অন্তত্র গমন করেছে। এক 
১১ ee কেইসে তাঁদের ওখানে তদন্তে এসেছি।' হঠাৎ 
| মেয়েটীকে সেখানে দেখে অবাক হয়ে বলে উঠি, “একি, আপনার স্বামী 
এবাঁর এই সব কারবার সুরু করেছেন?” উত্তরে মেয়েটী বলে উঠে, 
“কি করবে বলুন, দুটো খেতে তো৷ হবে! সেবার বলেছিলাম নাঃ ওঁর 
একটা চাকুরী দেখে দিন; দিয়েছিলেন কি? এ থেকে বা! কিছু আয় 
হয় তাঁর জন্যে, অন্ততঃ আমার দেহের উপর অত্যাচারটা তো বন্ধ 
হয়েছে।” আমি স্তব্ধ হয়ে মেয়েটার কথা গুনি, কিন্ত তার কোনও 
উপকারে আসি না, কারণ আমর! আইনের দাস মাত্র। 
ks সহরে এইরূপ বহু ব্যক্তি আছেন বারা কি’না বন্তা ও স্ত্রী দ্বারা 
গোপনে ব্যভিচার চালিয়ে অর্থ উপার্জন করেন। কোনও কোনও 
নারী “তাঁর উপপতির সাহাব্যেই পিতামাতাকে খবর পাঠিয়ে উদ্ধার 
প্রাপ্ত হয়েছে_-এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। কোনও কোনও রব 
এইরূপ পেশা চালানর জন্য একাধিক দার পরিগ্রহও করেছে। এই সকল 
মেয়েদের দূর দেশের নিঃন্ব পরিবার হতেই এরা সংগ্রহ করে থাকে। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাতা ও কন্ঠাকে একত্রেই এইরূপ গোপন ব্যভি- 
চারে লিপ হতে দেখা গেছে। নৈতিক অসাড়তার ক্রমাবিভভীবই এজন্য 
৬. দায়ী । তবে অধিক ক্ষেত্রে দারিদ্রাই ইহার একমাত্র কারণ থাকে। 
এমন অনেক কনা আছে যাঁর! প্রকাশ্যে বেশ্টাবৃত্তি অবলম্বন করলে, : 
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সহস্র সহজ্র মুদ্রা উপায় করতে পারতো কিন্ত তা সত্বেও তারা জীর্ণ 
মলিন অবস্থায় থেকেও প্রতিদিন গোপন ব্যভিচার দ্বারা ছুই টাকা 
পেলেও খুশী হয়ঃ কিন্তু অধিক পয়সার জন্য লজ্জা সরন হারাঁতে-তারা রাজী 
হয় না। এদের নিকট আত্মীয়রাই গোপনে তাঁদের জন্য উপপতি 
সংগ্রহ করে আনে এবং তাদের এই কষ্টাঙ্জিত অর্থে ভাগও বনায় । 

আমি দেখেছি এদের বুভুক্ষু আঁত্মার করুণ আর্তনাদ, তাই এদের 
জন্য দুঃখিত হলেও, এদের উপর আমি রাগ করতে পারি নি। 

দুর্বৃত্তরা ভদ্রকন্ঠাদের যৌনবোধ কৃত্রিম উপায়ে জাগ্রত করেও তাঁদের 
বিপথগামী করতে সম্মত করে থাকে । এই সকল অপপদ্ধতি সম্থন্ধে 
“পরা-বিছ্যা” শীর্বক অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এক্ষণে এ সম্বন্ধে অপর এক 
অপরাধীর বিবৃতি নিম্নে উদ্ধত করলাম। 

“জীবনে আমি বহু নারীর সর্বনাশ সাধন করেছি। আজ মাত্র 
তাদের একজনের কথা আপনাদের শুনাব। মেয়েটার স্বামীর শুশ্রযা 
ব্যপদেশে তার সহিত আমার আলাপ হয়। এই সময় ওদেরই পাশের 
একটা ঘরে এক পাতানো মাসীর মন্দে আমি বসবাস করতাঁম। এই 

 মাসীটী এই সকল কার্যে আমাকে প্রায়ই সাহায্য করেছেন। সারা 
রাত্রি ধরে তার স্বামীর সেব| করেছি ইচ্ছা করেই। এই শুশ্বযা কা্যের্‌ 
জন্য আমি যা করেছি, তা পরিকল্পনা অনুসারেই করেছি। আসলে 
আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো) রোগীর ব্ত্রীর সহিত নিবিড় ভাবে আলাপ 
_ জমানো । রাত্রির একটা নিজন্ব মাদকতা আছে। তাই রাত্রি কালে 
নরনারীর সন্মিলন প্রায়ই নিরাপদ হয় না। এইরূপ আলাপনের 
অধিক*সুযোগ ও সুবিধা হয় রোগীর শয্যাপার্থে, বিশেষ করে গভীর 
রাত্রি কালে। বনী স্বামীকৈ হাওয়া করে বাচ্ছিল। ঘুমে তাঁর চোখ 
ঢুলে আনছে। এই জযোগে আমি বাম হাতে তার পিঠটা জড়িয়ে ধরে, 


৯ 
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ভান হাতে পাঁখাঁটা কেড়ে নিয়ে বললাম, লক্ষ্মী দিদি আমার। এখন 
আমার কোঁলে মাথা দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও 1৮ আমার এই প্রস্তাবে, 
সে বিশেষ আপত্তি জানায়, কিন্তু আমি তার কোনও কথা না শুনে 
লোর করে তাঁকে আমার কোলে শুইয়ে দিই ! শুধু তাই নয়, রোগীকে 
বাতাস করতে করতে বধুটীকে সনেহে আঁদরও করতে থাকি ! 
) রাত্রিকালীন অবসাদ বোধহয় মানবের স্বাধীন চিন্ত। অপহরণ করে, তাই 
১৬. বিষয়টা দিবাভাঁগেবিশেষ করে স্ব সমক্ষে বিসদৃশ ঠেকলেও রাত্রির 
নিভৃত অন্ধকারে বধ্টী ইহাতে কোনও দৌষ দেখে নি। বরং দে 


হচ্ছে আপনার, সত্যি । বড্ড লজ্জা করে আমার।? “কি যে বকিস্‌ 
তুই,” বলে তার কপালে একটা চুন এঁকে দিই, কিন্তু সে এতেও 
কোনও আপত্তি করে নি। কিন্ত আমি সেইদিন এইখানেই স্ধ্যান্ত 
দিই। কারণ এর পর আর অল্পদাত্র অগ্রসর হলেই আমাকে হয়তো 
অপদস্থ হতে হত, বিপদগ্রস্তও । কিন্ত আমি ছিলাম পটিয়সী বিদ্যায় 
». একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কি করে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়ে মেয়েদের 
অন্তনিহিত স্বাভাবিক যৌনস্পৃহীকে জাগ্রত করতে হয় তা আমার 
ভাঁলোরূপেই জানা ছিলো । এই জন্য এদিনকার মত এখানেই আমি 
ক্ষ্যান্ত দিই । 
এর পর আরও কয়েক ব্াত্রি অতিবাহিত হয়। কয় রাত্রিতে 
আমাদের উভয়ের মধ্যকার সংস্কারগত ব্যবধানও বছ পরিমীণে কমে 
আঁসে। কয়দিন পূর্বে যার গাঁ ঘোঁষেও বলতে আমি সাহসী হই নিঃ 
তাঁকেই এখন নিবিড় ভাবে কাছে টানতেও আমি সহী হই। 
{১ অনাত্মীয়ের কাছে রক্ষা পাওয়া বায়, কিন্ত আ্রাত্মীয়ের কাছে হ'তে রক্ষা! 
পাওয়া দু্ধর। এখানে শক্ত এসেছে ভাইএর রূপ ধরে। এইরূপ অবস্থায় 
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বোধ হয় কোনিও ক্ষমতাবান নৃপতিও আত্মরক্ষা করতে পারে নি। এর 
পর এক রাত্রিতে রোগীর শিয়রে বসেই আমি একটু বাঁড়ীবাঁড়িই করে 
ফেলি। কিন্তু এতেও সে কোনওরূপ বাধা দেয় না-_বেশ বুঝতে পারি 
যে তার যৌনস্পৃহা জাগ্রত হয়ে উঠেছে । কিন্ত প্রভাত হওয়ার সঙ্গে 
সে প্ররুতিস্থ হয়। এবং সলজ্জভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যাঁয়। এর 
কয়েক ঘণ্ট! পরে আমি অন্গযৌগ করে তাকে জানাই, ‘খুব রাগ করেছো, 
আমার উপর, না বরু? উত্তরে বধুটা বলে, বারে! রাগ করবো 
* কেন? কি-ই করেছেন আপনি।” উত্তরে আমি বলি, ‘এই রাত্রে 
এতো আদর করলাম বলে ?? সলজ্জ ভাবে বধুটী আমার প্রশ্নের উত্তর 
দেয়, “না দাদা এ ভালো নয়। বড্ড লজ্জা করে আমার |» বিপদ গুণে 
আমি উত্তর করি “বারে, ভাই কি বোনকে আদর করে না?» চোখ মুখ 
রাঙা করে বধুটা বলে উঠে, “আমি বড় হই নি বুঝি!, বধূটার এইরূপ 
উত্তরে আমি বুঝতে পাঁরি যে আমার সাবধান হবার সময় এসেছে । বেদী 
অধীর হ'লে কাঁধ্য উদ্ধার হওয়া অসম্ভব। আঁমাঁকে আরও ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হ'তে'হবে। আপনারা শুনলে আশ্চর্য্য হবেন এই ভাবে ধীরে 


ধীরে অগ্রসর হয়ে পরিশেষে এরূপ একটা ভাল মেয়েকেও আমি গ্রাস 


“ করতে সক্ষম হই। * 
এই মেয়েটাকে নষ্ট করতে মাসীও আমাকে অনেক সাহায্য করে- 
ছিলেন। শেষদিনের একটা ঘটনা বলে আমি আমার কাহিনীটা শেষ 
করবে|। মামীর সাহায্যে বধুটাকে বায়স্কোপ দেখাবার অছিলায় বার করে 
আনি। মাসী সঙ্গে থাকায় এতে কারুর আপততিও থাকে না। ইতিমধ্যে 
এদের জন্য আমি খরচ-খরচাঁও স্থরু করেছি_-কারণ এই সময় এদের 
অবস্থা অত্যন্তরূপ খারাপ হয়েছিলো । বায়স্কোপ দেখে, ট্যান্সিতে বেড়িয়ে, 
পরে তাঁকে একটা ভালো শাড়ী ও ব্রাউন কিনে দিই এবং সব শেষে 


৮ 
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তাঁকে নিয়ে তুলি একটা নির্জন হোটেলে । এইখানে কিছুক্ষণ 'আলাপ- 
আলোচনার পর হঠাৎ আবেগভরেআঁমি তাকে বুকেরমধ্যে জডিয়েধরেবলে 
উঠি, “আমীর ব্রিকুলে কেউ নেই বরু। সত্যি বলো, তুমি আনার কাছে 
থাকবে । আমার যা কিছু আছে সব তোমারই ৷ উত্তরে বরুণা বললোঃ 
‘হু'-উ, থাকবো । কিন্ত ও_| ও’ও থাঁকবেতো? সত্যি, ও’ বড্ড আমাকে 
ভালোৌবাঁষে । আমার জন্যে কি-ই কষ্টই না করেছে। ওকে কিন্তু আমি 
ছেড়ে থাকতে পারবো না! উত্তরে আমি বললামঃ “তাই কি বলেছি 
নাঃকি। দুজনাই তোমরা আমার কাঁছে থাকবে এরপর সাঁহম ॥ 
পেয়ে আমি পু তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি। বরুণা কিন্তু নিজেকে 
ছাড়িয়ে নিয়ে উত্তর করে,‘না দাঁদা, মাপ করবেন। এ ভাল নয় ।/ বরুণার 
এই উত্তরে আমি বুঝে নিই, জমি এখনও প্রস্তুত হয় নি। আমি অভিমান 
করে বলে উঠি, “বেশ ত! হ’লে তুমি মাদীর সঙ্গে চলে যাঁও ৷ আমি 
আঁর তোমার ওখানে ঘাঁবো না! বরুণা এইবার সরে এসে বললে, না 
না, কেন যাবেন না? আমি, কিন্ত, আপনাকে ভাইএর মতই দেখি ৷? 
আমি এইবার নাচার হয়ে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করি। বরুণা এতে তীত্র 
প্রতিবাদ করে বলে উঠে, “না না, ছাঁড়ুন। বলে দেব আমি। এ 
মাসী আসছে ।+ মাসী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘দুটোতে তোরা 
ঝগড়া করছিস বুঝি?” সলজ্জভাবে বরুণা উত্তর করে, “কই না তৌ!” 
পরিকল্পনা মত মাসী জিন মিশানো সরবৎ এনে আমাদের উভয়কেই তা 
খেতে দেয়। সরবৎ মনে! করে বরুণ! সেটুকু খেয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে 
কিন্ত তার ভাঁবান্তর উপস্থিত হয়ঃ তাঁকে আর কোন্ওরূপ আপত্তি না 
জানাতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করি, “আমি তো চলে যেতে চীইলাম, 
কিন্ত তুমি তখন যেতে দিলে ন! কেন ?? “তমনি ভাবেই আমার ক্রোডে 
মাথা রেখে সে উত্তর দিলোঁ, তাহলে যে আবার আমরা কষ্ট পাবে । 


ক. 
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আমর! খেতে পাবো না। শুর ওযুধ।? আমি বেশ বুঝতে পারি 
এইবার জমি প্রস্তুত হয়েছে। বরুণা এইবার বলে উঠে, ‘কিন্তু, কিন্তু 
দাদা, এতে আমাদের পাপ হবে না?” উত্তরে আমি জানাই, 
না লা। বা পাপ হবে, তা আমারই হবে।১ উত্তরে বরুণা 
বলে, ‘কিন্তু ও যেন জানতে না পারে। জানতে পারলে বড্ড 
কষ্ট পাঁবে।” 

উপরের এই কাহিনীটুকু হতে কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়ে 
ছর্বৃত্তরা মেয়েদের স্বাভাবিক যৌনবোধ জাগ্রত করে তাঁদের সর্বনাশ 
সাধন করে থাকে তা বুঝা যাবে। ° 

অনেকে মনে করেন, বাড়ীতে কারুর স্ত্রী ভগিনী বা মাসী থাকলেই 
সেই বাড়ীতে কন্তাদের যাতায়াত করতে দিলে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি 
এমন অনেক ঘটনা জানি যেখানে কিনা ও সকল আত্মীয়ারাই 
আড়কাঠির কাধ করেছে। অনেক ছূরবততরা বায়ন্কোপের পাশ বা 
টিকিট সংগ্রহ করে পরিবারের সমুদয় ব্যক্তিকেই নিঃখরচায় সিনেমা 
দেখিয়ে আনে। কিন্তু পরিবারে কোনও বয়স্থা কন্যা না থাকলে 
তারা এইরূপ উপকার কখনই করেন নি। যেন তেন গ্রকারেণ ও 
কণ্তাটাকে তারই পাশে বসিয়ে অন্ধকারের আবছায়ায় ভাব করাই থাকে 
তার আনল উদ্দেশ্য । 

এই জাতীয় অপর আর এক দু্বত্বের একটা বিবৃতি নিক্নে উদ্ধৃত 
করলাম। এই দুর্বৃত্টী গুরুর অভিনয়" করে কন্যাদের সৰ্ব্বনাশ 
সাধন করতেন। 

“গুরুগিরী করতে হ’লে দুইটী জিনিস জানা দরকার, মনস্তত্বের খু'টী- 
নাটী, আর কিছুটা ম্যাজিক ॥ এই দুইটা জিনিসের মারপ্যাচে, আমি 
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(আদেশে ) সে অচিরে তাঁর পিতা! মাতা ভাই ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়দের 
বিদার দের। ভ্ত্রীটা ছিল তাঁর অপূর্ব সুন্দরী । প্রথমে সে কিছুতেই 
আমার ভক্ত হতে চায়নি! বিরক্ত হয়ে আমি শিক্যটীকে ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালনে 
আদেশ দিলাম। এমন কি বাক্‌-প্রয়োগের দারা আমি তাকে তার 
স্ত্রীর উপর নানারপ অত্যাচার করতেও প্ররোচিত করি। এইরূপ 
কার্যের মধ্যে আমার দুইটা উদ্দেশ্য ছিলো। প্রথম উদ্দেশ্য, স্বামীর উপর 
তাঁর বিরক্তি আঁনা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল স্বামী সাহচধ্য হ'তে তাঁকে 
বঞ্চিত করে তার যৌনবৌধকে তীক্ষ করা । গোপনে আমি আমার * 
শিগ্যকে তাঁর ত্ত্রীর উপর উত্তেজিত করলেও; প্রকাশ্যে কিন্ত আমি তাকে 
তাঁর স্বাদীর অত্যাচার হ’তে ইচ্ছা করেই রক্ষা করেছি। উদ্দেগ্ত তার 
মনটাকে স্বানীর বিরুদ্ধে বিরূপ করে আমার দিকে টেনে আনা । এরপর 
সুযোগের অপেক্ষায় থাকি । শিল্কে আমি সারারাত ধরে ধর্ম কথা 
শুনাতাঁম। সারারাত জাগিরে রেখে দিনের বেল! তাকে আঁফিসেও 
পাঠাতাম, সারাদিন আমি ঘুমাতাম, শিস্যকে কিন্ত ছুটির দিনও ঘুমাতে 
দিই নি। রাত্রে চরণামৃতের নামে তাঁকে মাদক দ্রব্যও খাইয়েছি ৷ 
এইরূপে অচিরে তাঁকে আঁমি পাঁগল বিশেষে পরিণত করি। অর্থাৎ 
কিল দেখেও সে দেখে না, বুঝেও সে বুঝে না, বাড়ীতে তখন আমি 
একমাত্র পুরুষ । স্ত্রীর মন স্বামীর উপর বিষিয়ে উঠেছে । তাঁর উপর 
তার আঁর কোনও সহচর নেই, সহারও নেই । একটা পর়সাঁরও দরকার 
হলে তাঁকে তা আমার কাঁছ হতেই চাইতে হয়। ওদিকে স্বামীর 
কঠোর ব্রন্মচর্য্য। এইরূপ ব্যবহীরের জন্য স্বামীর উপর তাঁর মন 
প্রতিশোধ নিতে চাইছে ॥ ঠিক এই সময় মহিলাটির মুখে আমি সুধাঁর 
পাত্র তুলে ধরি। হতভাগ্য শিল্প বুঝেও বুঝলো না, বরং এই অপকাধ্যে 
প্রকারান্তরে মে আমার সহাঁয়তাই করলো, তখনও পর্যন্ত দে আমাকে 3 
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ঈশ্বরের অবতাঁর রূপেই জ্ঞান করছে। পরিশেষে শিগ্ভর চেয়ে শিষ্ঠাই 
আমার বেশী ভক্ত হয়ে উঠে |”. 

এই গুরুটী আরও অনেক শি্যপদ্বীর অনুরূপভাবে সর্বনাশ করেছেন । 
এইরূপ এক শিষ্যপত্রীকে আমি জানতাম, তিনি আমাকে জানান, 
“দেখুন, স্বামীর মূর্খতা ও অত্যাচারের জন্য তীর উপর প্রতিশোধ নেবার 
অন্তেই আমি গুরুদেবকে দেহ দান করি। এমন অনেক মূর্খ যুবক আছে 
যারা কি”না স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বন্ধুদের সহিত তাকে আলাপ করতে 
বাধ্য করে। মেয়েদের মধ্যে একটা সহজাত বুদ্ধি ( instinct ) আছে, 


যার জন্যে কি’ন| তারা কোন লোকটি ভালো, কোন লোকটি বা মন্দ. 


তা বুঝে নিতে পারে। অথচ এরা প্রায়ই মুখে এ সম্বন্ধে কোনওরূপ 
অভিমত প্রকাশ করতে চায় না। এই কারণে সাধ্বী ভ্রীকে তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কোনও বন্ধবান্ধবের সহিত যেখানে সেখানে না পাঠানোই ভালো। 
বন্ধুদের সহিত জ্্রীকে ছেড়ে দেওয়া আজকাল একট! ঝাহাছুরীর মধ্যে 
পরিগণিত হয়েছে । কিন্তু ইহার ফল সাধারণতঃ অগ্ুভই হয়ে থাকে। 

এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিম্নে উদ্ধত হলো । 

“ন্বামীর এ বন্ধুটিকে প্রথম হতেই আমি অপছন্দ করে ছিলাম, তাঁর 
চালচলন আমার কোনও দিনই ভালো লাগে নি। কিন্তু তা সত্বেও 
স্বামীর আদেশে বাধ্য হয়ে আমি তাঁর সঙ্গে বার হই। এই সময় তিনি 
আমার সন্ধে শ্লীলতা হাঁনিকর ব্যবহার করেন। বাড়ী ফিরে কিন্ত এ 
কথা লজ্জায় আমি কারুর কাছেই বলতেপারিনি। পরের দিন আমি 
তার সৃদ্দে বাইরে যেতে অস্বীকার করি, কিন্তু আমার স্বামী আমাকে 
এজন্য তিরস্কার করেন, আমাকে পুনরায় তাঁর সঙ্গে বাইরে যেতে বাধ্যও 
করেন। ফলে আমি বেশীদন আর আত্মরক্ষা করতে পারিনি। ধীরে 
- ধীরে আমারও যৌনবোধ জাগ্রত হয়ে উঠে। আমি তার কাছে 
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স্থেচ্ছাতেই আত্মসমর্পণ করেছি। আমার স্বামী কিন্তু এইরূপ আশা! 
কোনও দিনই করেননি । 

এমন অনেক কনা ও বধূ আছেন যার! তীদের অন্তনিহিত দুর্বলতা 
সমূহ সম্বন্ধে সতর্কও থাকেন। এই সম্বন্ধে জনৈক ভদ্রলোক আমার 
নিকট এইরূপ এক বিবৃতি দেয় । 

“মহিলাটি আমাকে অন্ুযৌগ করে বলেন, “না না, আপনি শীদ্র এখান 
থেকে চলে যাঁন।১ উত্তরে অভয় দিয়ে আমি বলি, ‘যা হয়ে গেছে তা 
আর হবে না, আমি এজন্য মাপ চাচ্ছি।? উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেন, ‘কিন্ত 
আমার নিজের মনেও তো দুর্বলতা আসতে পারে? বেশীক্ষণ আত্মদমন 
করতে আমি বদি না পারি |” এর পর ভদ্রমহিলা তীব্র ভর্খসনা সহকারে 
আমাকে বিদায় করে দেন ॥ এইভাবে নিশ্চিত ব্যভিচার হ'তে তিনি 
নিজেকে রক্ষা করেন।” ly 

এই ব্যভিচার অপরাধ শহর ও পল্লী_:এই উভয় অঞ্চলেই সমান 
ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। যারা মনে করেন পল্লী অঞ্চলে ব্যভিচারের 
প্রীছুর্ভীব নেই বা ছিল না, তাঁরা ভুলই করেন। আজকাল পুরুষরা 
অধিকাংশই স্ত্রী কন্যাকে গ্রামে রেখে বিদেশে চাকুরী করেন-_এইরূপ 
ব্যবস্থা ব্যভিচারের প্রসার করে মাত্র । পল্লী অঞ্চলের “আছা-আছি”র 
কথা প্রায়ই গুনা গেছে। অর্থাৎ কি’না_ “অমুক বাড়ীর বড়খোকা অমুক 
বাবুর ছোটখুকীর সে আছে, অমুক বাড়ীর মেজকর্তা অমুক বাড়ীর 
ন’গিন্নীর সনদে আছেন। কিংবা অমুক বাড়ীর বড়ঠাকুরদা অমুক বাড়ীর 
মেজঠাকুমার সঙ্গে' ছিলেন”_-এইরূপ কথা৷ গীয়ে ঘরে আজিকাঁর দিন 
পর্য্যন্ত শ্রুত হয়ে থাকে। সত্য কথা বলতে গেলে, ব্যভিচারের 
সুযোগ ও সুবিধা পল্লী অঞ্চলেই অধিক পওয়া বায় । পল্লীগ্রামে বেষ্যা 
সমাজ নেই, কিন্ত ব্যভিচার একেবারেই নেই, এ কথা জোর করে বলা 
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চলে না। এ সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত পরহ্ঈদৈত্যে”্র গল্প পাঠক- 
বর্গকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করবো ॥ ; 
ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে ব্যভিচাঁরেরও যে সন্ধান আদপে মিলে না তাও 
নয়। তবে এইরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না। এই বিশেষ ব্যভিচারকে 
বলা হয় “[n০e50” বা “শক্যদোঁষ”। আমরা ইহার প্রথম উল্লেখ দেখি 
বৌনধ গরন্থে। এই শক্যদোষ হ’তেই নাকি শাক্য বংশের উদ্ভব হয়েছে । 
কপিলাবস্তর এক রাজার একটি পুত্র এবং একটি কনা! অত্যন্তরূপ ছুদ্্য 
ও প্রজাপীড়ক হয়ে উঠেন। এইজন্য রাজা উভয়কেই নির্বাসন দণ্ড দিয়ে 
অরণ্যে পাঠিয়ে দেন। কিছুকাল জন-মাঁনব বিহীন অরণ্যে বাঁস করার 
পর উভয়ের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে । মহারাজ এই সংবাদে অত্যন্তরূপ 
বিচলিত হয়ে ভারতবর্ষের সমুদয় পণ্ডিতদের আহ্বান করে ইহার একটি 
মীমাংসা করে দেবার, জন্য অঙ্গরোধ জানান। বৎসরাধিককাঁল শান্ত 
অগ্বেষণের পর পপ্ডিতমগ্ুলী জানান-_*পক্য৮। অর্থাৎ 'কিঃনা “হতে 
পারে”। পত্তিতদের উপদেশান্বাযী রাজা নবজাঁত নাভীকে গৃহে গ্রহণ 
করেছিলেন। এই শক্যদোষ জাঁত শিশুটিরই বংশধরেরা শাঁক্য বংশোগুর 
বলে পরিচিত হয়েছেন। ভগবাঁন বুদ্ধদেব এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
এই শক্যদোষ এই দেশে বিরল হলেও, কিছুটা দূরসম্পর্কীয় 
(পিবতৃত, মাসতৃত, খুড়তুত ইত্যাদি) ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে ব্যভিচার 
দৃ্ হয়েছে | Cousins are the best target?” সুযোগ এবং 
সুবিধা এরা অত্যধিকরূপেই পেয়ে থাকে ।” এদের কেহ কেহ নিরাল। 
ছাদে, পর্দা ফেলা রিপা প্রভৃতিতে সন্মিলিত হয়েছে তবে এই প্রবন্ধ 
পাঠে কেহ যেন মনে না করেন বর্নিত বিষয়গুলি প্রায়ই ঘটে থাকে। 
বরং এদেশে এইরূপ ঘটনা অধিক ঘটেনা, এইরূপই ধরে নেওয়া টলে। 
্রবন্ধটিতে কেবলমাত্র অপরাদী এবং অপরাধিনীদের সহন্ধেই বলা হয়েছে। 


2 


৬/ 
) 


১ অপরাধ-বিজ্ঞান 


ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে ব্যভিচারের কথা শুনা গেলেও পিতা পুত্রীর 
মধ্যে ব্যভিচার কদাচিৎ শ্রুত হয়ে থাকে । ইহা এমনই এক অভাবনীয় 
ঘটনা বে আইন প্রণেতারাও এই জঘন্য অপরাধের জঙ্ক দণ্ডবিধিতে 
কোনও ধারা সন্নিবেশিত করেন নি, কিংবা তা করতে ভুলে গেছেন ), 
কিছুকাল পূর্বে কোনও এক খ্যাংলো ভদ্রলোক আত্মহত্যা 
করেন__আত্মহত্যার কারণ স্বরূপ তিনি এইরূপ একটি পত্র লিখে 
রেখেছিলেন 

“আমি এমনই এক পাপ কাধ্য করেছি যার জন্ে ভারতীয় 
মণ্ডবিধিতে পর্যন্ত কোনও শাস্তির বিধান নেই। আমি পুঙান্ুপুত্ঘরূপে 
ভারতীয় দণ্ডবিধি পড়ে দেখলীম। সেইথানে পশুর সহিত ব্যভিচাঁরে 
লিপ্ত হলেও শান্তির বিধান আছে, কিন্তু আপন কম! হরণের জন্য কোনও 
রূপ শাস্তির ব্যবস্থা নেই। বদি তা থাকতো তা হলে আদালতে 
আত্মসমর্পন করে আমি প্রাণদণ্ডও মেনে নিতাম, মাত্র এই একটি অপরাধ 
সম্বন্ধেই আইন প্রণেতাগণ ভেবে দেখেন নি, তাই আজ আমাকে 
আত্মহত্যাই করতে হলে!” | ঃ 

অনেক সময় চিন্তাধারা ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্যেও 
কন্যাগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ভোজ-বিগ্ভার ( 1৭916) ছাত্র মাত্ৰেই 
অবগত আছেন যে, যদি একটি পয়সা হাতের চেটোর মধ্যে কিছুক্ষণ 
ধরে চেপে রেখে হঠাৎ উহা সরিয়ে নেওয়া হয় তা হলেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত 
মাহৰ তার মুঠির মধ্যে এ পয়সার অবস্থিতি অনুভব করে থাকে। 
অনুরূপভাবে (পরবাক্‌ বা সবাক্-প্রয়োগের কারণে ) কোনও ক্‌ন্তা যদি 
কোনও এক ব্যক্তিকে একবার স্থনজরে দেখে তা হলে তার এই ধারণা 
অপহৃত হ'তে বেশ কিছুদিন সময় লাগে । ' এইরূপক্ষেত্রে বন্যা বিশেষকে 
সম্পূর্ণরূপে নিরাময় না করে অন্যত্র বিবাহ দিলে কুফলই ফলে থাঁকে। 
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দৈহিক ব্যভিচার অপেক্ষা মানসিক ব্যভিচার আরও ,খারাঁপ। মনো- 
মৈথুন সকল সময়ই নিন্দার্থ। এ বিষয়ে নিমের বিবৃতিটি প্রণিধান 
যোগ্য । 

“বিবাহের পর আমি স্ত্রীকে প্রতিরাত্রেই সোহাগ করেছি, চুম্বন 
দিয়েছি, কিন্ত একটি চুম্বনও সে কখনও প্রত্যর্পণ করেনি । এ সম্বন্ধে 
তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে সে কেঁদে ফেলে বলে উঠে, ‘ওগো, তুমি 
যত ইচ্ছা আমায় আদর করো, কিন্ত আশার কাছে এরূপ কিছুর 
প্রত্যাশা করো না। কারণ একজনের কাছে আমি প্রতিশ্রুত আছি 
বে তাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি সোহাগ জানাবো না।» এর পক্স 
সেই রাত্রে আমি আর ঘুমাতে পারিনি, এবং সকাল হ’তেই পরামর্শ 
করবার জন্য আপনার কাছে এসেছি । আপনি আমায় রক্ষা করুন|” 

ব্যভিচার সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা_-যৌনজ 
ব্যভিচার ও প্রেসঘটিত ব্যভিচার । যৌনজ ব্যভিচার ‘সদ্বন্ধে পূর্বে 
বল! হয়েছে, এইবার প্রেমঘটিত ব্যভিচার ও উহার প্রতিষেধক সম্বন্ধে 
আলোচনা করা যাক, বিবাহের পরও কোনও কোনও কন্াকে তার 
পূর্ব প্রেমাপ্পদের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হতেও দেখা গেছে। এইরূপ 
ব্যভিচারকে আমরা প্রেমবটিত ব্যভিচার বনে থাকি। ইহার কারণ 
সম্বন্ধে এইবার আলোচিনা করবো ।* 

ভাবী স্বামী বা প্রেমাম্পদের গুণাগুণ সকল অনেক সময় মেয়েরা 
কল্পনায় একে দ্তিয়ে থাকে। আমাদের দেশে যে ভাবে ও যেরূপ 
সন্তর্পণে মেয়েদের মান্তুম করা হয়, তাতে প্রেম জিনিসটা কি তা তারা 
কিছুটা বিয়ের আগে অনুমান করলেও প্রেমের প্রকৃত সন্ধান পায় তারা 


* বিবাহের পুর্ব কেহ ব্যভিচারে লিপ্ত হ'লে তাকে ক্ষমা করা বেতে গালে কিন্ত 
বিবান্তাদের দ্বার! কৃত ব্যভিচার ক্ষমারও অবোগ্য। 
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বিয়ের পরে । অজ্ঞ নিরক্ষর মেয়েরা, যাঁর! ভাবপ্রবণ নয়, বাঁদের কল্পনা! 
শক্তি নাই, তাঁরা এইরূপ বিবাহেই সন্থষ্ট থাকে । বিবাহের পরই তারা 
গভীর ভাবে স্বামীকে ভালবেসে ফেলে। বিবাহের পর দিনই স্বামীর 
হয়ে ভাইবোনের সঙ্গে এমন কি পিতামাতার সঙ্গেও কলহ করতে 
তাদের বাধে না; সহজ স্বার্থ ও যৌনবোধ তাঁদের জীবনের সহায়ক হয়। 
কিন্তু সাবধানে ও সন্তর্পণে মানুষ হলেও আজিকাঁর পর্দানশীল মেয়েরাও 
প্রেমের উপস্থাঁস পাঁঠ ও প্রেম অভিনয়াদি দর্শনে বঞ্চিত নয়, শিক্ষার 
সঙ্গে তাদের কল্পন! শক্তিও এখর হয়ে উঠে। বয়সের সবে সঙ্গে মনও 
তাদের প্রেমোগুথ * হয়ে থাকে । আধুনিক পরিবারের মেয়েদের ন্যায় 
মেলামেশার স্থযোগ তাঁদের নেই । কলে কল্পনায় এরা তাঁদের ভাবী 
স্বামীর রূপ ও গুণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করে লেস বাপ-মার দেখে- 
দেওয়া স্বামীর সহিত তার কল্পনার স্বাসীর বদি একেবারে বিপরীত 
মিল হয় তো সর্বনাশ । প্রকৃতিন্থ ও সহজ হঃতে তাঁদের তথন বহু সময় 
লাগে । অবশ্য সময়ে সবই ঠিক হয়ে যায় । বিস্থ যতদিন তী না হয় 
ততদিন নানাভাবে তাকে ভুলিয়ে রাখা উচিত |" এর মধ্যে যদি তার 
কল্পনায়-আঁকা ছেলের মত কোনও একটা ছেলের সহিত তার অবাধ 
মেলামেশার স্থুযোগ ঘটে এবং সর্বোপরি সেই কথিত ছেলেটা যদি দুষ্ট 
প্রকৃতির হয় তো মেয়েটার আর রক্ষা নেই । মেয়েদের এই বিশেষ 
দিকটাকেও আনি একপ্রকার দুর্বলতা বলবো এবং এইরূপ ছুূর্বলতার 
সুযোগ যে সব ছেলেরা নেয়, তাদের শান্তি পাঁওয়া শি ॥ এই সব 


* এই প্রেমোনুখ মেয়ের! মানুষকে না দেখেও শুধু তার কথা শুনেই তাকে ভালোবেদে 
ফেলে থাকে যে কোন এক ছেলের সহিতই তার বিবাহের কথা হোক না কেন, 
কেবলমাত্র এই “কথাবার্তার” সুত্র ধরেই কোনও কোনও মেয়ে বলে বসেছে "মাত্র এ 
ছেলেকেই দে বিবাহ করবে”__এইরাপ দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নয় । 
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কারণে বিয়ে দেবার পূর্বে অভিভাবকদের মেয়েদের চিন্তাধারা ও ইচ্ছার 
সহিত পরিচিত হওয়া উচিত। তবে মনে রাখা উচিত, সকল মেয়েরই 
চিত্ত দুৰ্বল নয়, তা হলে বর্তমান সমাজ বহুদিনই ভেঙে যেতো। 
সুযোগের: অভাব, কর্তব্যজ্ঞান ও মনের সবলতা এ বিষয়ে মেয়েদের 
সহায়ক হয়। অনেক ক্ষেত্রে একনিষ্টার সঙ্গে সারা জীবন বাস করলেও, 
স্বামী-স্ত্রীর জীবনে প্রকৃত মিল হয় নি, এমনও দেখা গেছে। উপরি উক্ত 
কারণ সকলই এইরূপ গরমিলের জন্যে দায়ী এই কারণে পাত্রস্থ 
করবার পূর্বে মেয়ের মন সহ্বন্ধে পূর্ববাহ্নে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন, তা না 
হলে, ব্যভিচারের সম্ভাবনা থাকে । অনেক মেয়েই মনের ভাব ভাষায় 
ব্যক্ত করতে অক্ষম থাকে । এই কারণে কৌশলে বা মনের বিশ্লেষণ 
দারা তাদের মন জান! দরকার। এই মনোবিশ্লেবণের রীতি নীতি 
সন্ধে নিমের প্রশ্নোত্তর গুলি অনুধাবন করলে বক্তব্য বিষয়টা বুঝা যায়। 

প্রঃ_ আচ্ছা, খুকি, তুমি নিশ্চয়ই ছবি ভালোবাসো, কেমন? সেদিন 
একটা প্রদর্শনীতে, চমৎকার তিনটে ছবি দেখলাম, তিনটাই কিনে 
নিয়েছি। ভারি চমৎকার ছবি তিনটে । রিং 

উঃ-_ নিশ্চয়ই ভালোবাসি, আপনি ভালোবাসেন না? কেনা 
ভালোবাসে । তিনটে ছবিই কিনেছেন? বড় পয়সা নষ্ট করেন আপনি । 
আমি কিন্ত একটা নেবো । | 

আবেশ তো নিয়ো না। কোনটা নেবে? প্রথম ছবিটা হচ্ছে একটা 
পল্লী চিত্র । এতে আকা আছে ছোট্ট একটা একতন! বাড়ী। চারি 
ধারে তার সন্ধি বাগান, দুরে একটা পুকুরও দেখা যায় । মধ্যবিত্ত 
গৃহ্থের বাড়ী আর কি? থাকতে পারে! এরকম বাড়ীতে? 

দেনা না, দরকার নেই। পাড়া গা আমার ভালে লাগে না। 
, শা? অন্ধকার, কুটির তো দুরের কথা, পাড়াগার রাজবাড়ীতেও আশার 


৮ 
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ভয়। মেজদির এক পাঁড়ীগীর জগিদারের বাড়ীতে বিয়ে হয়েছে । 
জমীদীর স্বামী হলে কি হয়, বড় বদরাগী। গেইয়াগুলো আগার 
ছুচক্ষের বিষ। 

আ-_অপর ছবিটা হচ্ছে এক প্রানাদের, সহরের বুকের উপর এই 
প্রীসাদ। চারিদিকে ফুলের বাগান, গেটের দু’পাশে মালির ঘর। 
সামনে ছুঃদাঁরি মোটর গ্যারেজ। বাড়ীটী তোমার ভালো লাগবে। ইচ্ছে; 
হবে সেখানে গিয়ে থাকতে, নেবে ছবিটা? 

সে__থাক্‌, বড়লোকের বাড়ী। বড়লোকগুলোকে ছচগ্গে দেখতে 
পারি না। তাঁরা সব দাম্ভিক হয়। কেউ কেউ মাতালও হয় । 
শাতানকে বড় ভর করি আমি। বড়লোক মূর্খ হলে তো কথাই নেই । 
গরীব মানব আমরা, প্রাসাদের দরকার নেই। ও ছবি আমি নেবো না। 

আতাই নাকি? তা হলে তুমি তৃতীয় ছবিটাই নিও। সহরতলীর 
গলির মোড়ের ছোট্ট বাড়ী। বারাগাটায় গ্যাসের আলো পড়ছে। 
বাড়ীর মালিক খুব বড়লোকও নয়, খু-উ-ব গরীবও নয়, তাঁ, ছবিটা 
দেখলেই বুঝা যায় আর পাওয়া বায় মালিকের একটা এস্থেটীক সেন্দের 
পরিচয় । ছবিটার একটা. ফটো কপি পকেটেই আছে, দেখ দিকি। 

সে__বেশ বাঁড়ীটা তো! আমার যদি টাকা থাকতো তো এই 
রকম একটা বাড়ী কিনতাম, ভারি চমৎকার, কিন্তু।  অরিজিম্যালট! 
আমায় দেবেন তো? ঠিক দেবেন। আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি, 
আপনি এতো কথা জিজ্ঞাসা করছেন বেন? ঠিক উত্তর পেয়েছেন তো? 
ধটেই আমার মনের কথা । ‘ 

আবার বলে রাখি, মেয়েরা ভালবাসে শুধু আসল মানুষকে নয়, সময় 
সময় তারা কল্পনার মানুষকেও ভালবাসে । আসল মানুষের সন্ধে কল্পনার 


মান্সযের সিল না থাকলেই যুদ্ধিল । 
৯-তৃ i 


যৌনজ অপল্লাব_অনিচ্ছাক্কত 


পূৰ্ব্ব পরিচ্ছেদগুলিতে যে সকল অপরাধ নারীর সহবোগিতায় বা 
ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, সেই সকল অপরাধ এবং উহাদের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে 
“বলা হয়েছে। এইবার যে সকল অপরাধ নারীর অনিচ্ছায়, বলপূর্ববক 
সমাধিত হয়, সেই সকল অপরাধ সম্বন্ধে বলবে! । এই অপরাধ সমূহের 
মধ্যে শ্লীলতাহানি, বলাৎকার এবং অপহরণ অন্ততম অপরাধ। এই 
সকল অপকর্মের জন্য দায়ী পুরুষের যৌনজ অপঃস্পৃহা “এবং সংশ্লিষ্ট 
নারীর ও তাদের পুরুষ আত্মীয়দের দুর্বলতা ও অপাবধানতা, কতক 
পরিমাণে রাষ্ট্রও বটে । 

সকল সময়ই আমাদের মনে রাখা উচিত, পৃথিবীতে শ্বাপদ অধ্যুষিত 
স্থানের স্থায় অপরাধী স্কুল স্থানেরও অভাব নেই। + এই কারণে 
মেয়েদের অরক্ষিত অবস্থায় এমন কোনও স্থানে যাওয়া উচিত নয়, 
যেখানে কিনা তাঁদের বিপদ ঘটতে পারে। স্থান কাল ও পাশ্রভেদে 
তাদের চলাফেরা কর! উচিত। কেহ যদি নিরস্ত্র অবস্থায় স্থন্দর বনের 
সায় অরণ্যে ভ্রমণ করেন এবং সেই সঙ্গে তিনি এও আশা করেন যে বাঘ, 
সাপ আদি জীবেরা__বাদের সন্দে কিনা তাদের কোনওরূপ ব্যক্তিগত 
শত্রুতা নেই, তার কোনওরূপ ক্ষতিসাধন না করে নিজ নিজ রাস্তায় 
যাতায়াত করবে, তাহলে তিনি ভুলই করবেন। বদি এ ব্যক্তি বলেন, 
“কেন বাপু বাঘ, আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করি নি। তুমি 
বাঘ আছ, বেশ তো, তা তুমি নিজের কাঁবেই যাও না? আমাকে 
অবথা ভক্ষণই বা তুমি করবে.কেন?” তা হ’লে কি বাঘ তার স্বধৰ্ম্ম 
বদলে আপনার আবার রক্ষা করবে? অগ্কূপভাবে আপনি যদি 


টিটি নি 


৬১, 


/ 
২৯১ অপরাধ-বিজ্ঞান 


বর্তমানকাঁলে একক স্ত্রীকে সঙ্গে করে গড়ের মাঠের মধ্য দিয়ে রাত্রিকালে 
হেঁটে চলেন, তা হলে এই অবস্থায় আপনার স্ত্রীকে যদি কেহ ছিনিয়ে 
নেয়, তা হলে ইহা হবে আপনার অসাবধানতা ও অবিবেচনার এক 
স্বাভাবিক পরিণতিমাত্র। * মনে রাখা উচিত দুর্ববত্তরা সকল সময়ই 
দুর্ব ত্র, শ্বাপদ সমুদয়ের স্থায় এদেরও সমাজ হতে একেবারে নিৰ্ম্মুল করা 
সম্ভব হয় নি। + 


ঙ 


্ € শ্লালতাহানি 


কেহ যদি কোনও নারীর গাত্রে অসছুদেশ্যে হস্ত প্রদান করে বা 
মৰ্য্যাদাহানিকর ভাবে তাকে স্পর্শ করে তাহলে এ ব্যক্তির এরূপ কাঁধ্যকে 
শ্্ীতাহীনি অপরাধ বলা হয়। এমন কি কেহ বদি কোনও নারীকে 
উদ্দেশ করে কোনও প্রকার অশ্লীল ইঙ্গিত বা অঙ্গভ্দী করে তাহলেও 
তার প্রন্ূপ অপকার্য্যকে শ্লীলতাহানি অপরাধ বলা হয়। 

এই শ্্ীলতাহানির সংস্ঞ বিভিন্ন দেশীয় মেয়েদের সম্বন্ধে বিভিন্নরপে 
প্রযোজ্য হয়। যদি কৌনও পুরুষ কোনও এক ঝুরোপীয় নারীর দৃষ্টি 
আকর্ষণের জন্য তাঁর স্কন্ধে হাত রেখে কথা বলেঃ তা হলে প্র নারীটি 
অপরিচিত! হলেও, উক্ত পুরুষের এরূপ কাধ্যকে শ্লীলতাহাঁনিকর কাঁধ্য 
বলা হয় না। কারণ ঘুরোগীর সামাজিক রীতি-নীতি এরূপ ব্যবহারে 
দোষণীয় মনে করে না। কিন্ত ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে এই কথা 
বলা চলে না। এইজন্য ভারতীয় মহিলাদের বেলায় এরূপ কোনও 


+ 


» এমন অনেক বিধব। আছেন ধার! কি’না যৌন্*ভাড়নায় উন্মাদ হয়ে কেবলমাত্র 


ধৰ্মিত হবার জন্যেই বিপদসন্কুল স্থানে গেছেন। “ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৩৯ 
কাধ্যকে শ্রীলতাহানিরূপ অপকার্য্য বলা হবে, কারণ ভারতীয় রীতি-নীতি 
ইহার বিরোধী । কেহ যদি কোনও ইংরাঁজ কন্তাকে উদ্দেশ করে 
বলেন, “বাঃ আপনাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। সত্যিই আপনি খুব 
সুন্দর |” তাঁহলে ও ইংরাঁজ দুহিতাটী রাগ তো করবেনই না, বরং 
তিনি খুনী হয়েই বলে উঠবেন, “ও নো নো, থ্যাঙ্ক ইউ |” কিন্তু এইরূপ 
এক প্রশ্ন বদি আপনি কোনও ভারতীয় পল্লীবালাকে করে বসেন, তাহলে 
আপনি-_“মর মুখপোড়া,” “বাড়ীতে মা বোন নেই” ইত্যাদি বহুবিধ কটু 
উক্তি গুনলেও গুনতে পারেন। ভারতীয় নারীদের এইরূপ ব্যবহারের 
প্রধান কারণ, তাদের অন্তনিহিত “Over sex consciounsess” 
বা অত্যধিক যৌন স্বীকৃতি । এই অতিরিক্ত যৌন স্বীকৃতির কারণে 
এদের অনেকে পরিচিত ভদ্রসন্তানদের সহিতও কথ! বলেন না, কিন্তু 
অপরিচিত ব্যক্তি, এমন কি অশিক্ষিত ভৃত্য বা মজুরদের সহিত ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা, কথ! বলে যেতে এদের বাধা নেই। সিনেমায় এসে এরা 
পরিচিত ব্যক্তির পাশে বনতে নারাজ থাকেন, কিন্তু অপরিচিত গুণ্ডাদের 
পাশে বসতে এদের আপত্তি নেই। এইরূপ মনোবৃত্তির কারণেও 
এ দেশের মেয়েদের অনেকের বিপদ ঘটেছে। পরিচিত ব্যক্তিদের 
নিকট ঘুরা-ফেরা করতে এদের লজ্জা আসে, কিন্তু বিদেশে এসে ভীড়ের 
মধ্যে মিশিয়ে যেতেও এদের আপত্তি থাকে নি। এইরূপ যৌন স্বীকৃতি 
কতদুর ক্ষতিকর হ'তে পারে তা নিম্নের বিবৃতিটী হতে বুঝা যাবে। 

“ষ্টেশন হ’তে নেমে, পাঁচ মাইল হেঁটে ধখন অমুক আত্মীয়টীর বাটা 
পৌছলাম, বেলা তখন প্রায় ছুটা ছবে। ছোট ভাইএর বিবাহে যাবার 


জন্য আমি তাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। বহুক্ষণ কড়া নাড়ার পর . 


দরজার সামনে বেরিয়ে এলেন একজন ভদ্রমহিলা । প্রকাণ্ড এক 
ঘোমটা তার আপাদমস্তক টাকা ছিলো, ঠিক একটা কাপড়ের বস্তার 
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মতো। তীকে নিমন্ত্রণের বার্তা জানানো সত্বেও তিনি কোনও ক্‌থা 
বললেন না । অবশেষে নাঁচীর হয়ে তাঁকে জানালাম_ ‘দেখুন, বদি 
বুঝতে পেরে থাকেন তো বাম দিকে ঘাড় নাডুন, আর যদি বুঝতে 
না পেরে থাকেন তো ডান দিকে ঘাড় নাডুন। ভদ্রমহিলা বাম দিকে 
ঘাড় নেড়ে, তীর সম্মতি জানালেন, কিন্ত পরে তার স্বামীর কাছে 
তিনি অভিযোগ করেন আমি নী/কি এরূপ কথা বলে তীকে অপমান 
করেছি।” . , J 

. এইরূপ অত্যধিক যৌন স্বীকৃতির ফল কদাচ শুভ হয় না। যৌন 
উপশমের পথে প্রতিবন্ধক ঘটিয়ে ইহ! মেয়েদের প্রায়ই রোগী করে তুলে। 
পূর্বন পরিচ্ছেদে এই যৌন উপশমের প্রয়োজনীয়তা সমন্ধে বলা হয়েছে। 
এ স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিশ্রায়োজন। কেবলমাত্র আলিঙ্গন, চুম্বন ও 
দেহ স্পর্শ দ্বারাই যে মেয়েদের শ্বীলতাহানি হয় তা নয় দুর হ’তে 
শ্রীলতাহানিকর ইঙ্গিত এবং কুৎসিত অদ্রভদী দ্বারাও তাদের শ্লীলতাহানি 
কর! যায়। এই সকল অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধি মতে দণ্ডনীয় । 
কোনও নারীকে যৌনদেশ প্রদর্শন করলেও দুর্ব্তরা এই ধার! অনসারে 
দণ্ডিত হয়ে থাকে। কিন্ত প্রকৃত যৌনজ অপরাধী ছাঁড়া এমন অনেক 
যৌনজ-রোগীও দেখ! যায়ঃ যারা নারী দর্শন মাত্র গ্রপ কাঁধ্য 
করে থাকে । এই সকল অপরাধীরা সুযোগ পেলেও কোনও নারীর 
দেহ স্পর্শ করে না, দুর হতে এরূপ কাধ্য দ্বারা তাঁরা তাদের যৌন-স্পৃহার 
উপশম ঘটায় । বিকৃত যৌনবোধের কারণেই এইরূপ হয়ে থাকে। 
কোনও নারীর এমন কি ছোট্র এক খুকিরও যৌনদেশে কেহ যদি 
অঙ্গুলি সঞ্চালন করে বা তাঁর যৌনদেশে নিজ যৌনদেশ ঘর্ষণ করে তা 
হলেও দুর্ক ত্র! এই একই ধারায় অভিযুক্ত হয়ে থাকে। “শিশু কন্যার 
যৌনদেশে যৌনদেশ ঘর্ষণ করলে যৌন-রোগ সেরে যায়”_ এমনি 
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এক কুসংস্কার এ দেশের নিয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। 
এই কারণে ও রোগ হ'তে নিরাময় হবার আশায় অনেক দুর্ববত্ব শিশু 
কন্যাদের সহিত প্রন্ধপ-নীতিবিগঞ্হিত কাধ্য করে তাদেরও রোগাক্রান্ত 
করে হুলেছে। আদালতের বিচার কাহিনীর মধ্যে এই সকল তথ্য 
প্রায়ই প্রকাশ পেয়ে থাকে। এইরূপ অপকর্মের উদ্দেশ্যে শিশু 
কন্যাদের বিস্কুট, মিষ্টি বা খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে দুর্ববত্তরা তাঁদের 
কোনও এক নির্জন স্থানে নিয়ে যায় এবং তাঁর পর উপরি উক্ত 
উপায়ে নিজেদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। যোনন্ব রোগাক্রান্ত 
ভৃত্যগণ এইরূপে রোগ নিরাময়ের জন্ত প্রভু কন্যাদের বেছে নিয়ে 
থাকে। এইজন্য ভৃত্য নিয়োগ সম্বন্ধে প্রভৃত সাবধানত| অবলম্বন করা 
উচিত। ভৃত্যগণের এই রোগ আছে কিনা তা না জেনে তাদের 
হেপাজতে শিশু কন্যাদের ছেড়ে দেওয়া কদাপি উচিত নয়। 

এদেশের নারীদের অত্যধিক নজ্জাবোধই দুৰ্ব তদের শ্্রীতা! হাঁনিকর 
কার্যে অধিক সহায়তা করে থাকে। মেলাতে ছুর্বত্গণ ভীড়ের মধ্যে 
ঘোমটাবৃত লজ্জাশীলা মেয়েদের অপরের অগোচরে অবমানণা করেছে, 
এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই । এই অবস্থায় মেয়েদের ছুটাছুটি করতে 
দেখা গেছে, কিন্তু তা সত্বেও লজ্জার কারণে পুরুষ সঙ্গীদের এ কথা 
তারা জানাতে পারেন নি। পলী-নারীদের এই সকল দুর্বলতা অচীরে 
পরিহার করা উচিত। | 

এই সকল কারণ ছাড়া ভুল ক্রমেও এই শ্রীগতাহানি অপরাধ 
সংঘটিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে নিয়ের বিবৃতিটা প্ৰণিধানযোগ্য । 

“কোনও এক পরিচিত ভুলোকের সঙ্গে কোনও এক হোটেলে 
আমার সাক্ষাৎ ঘটে। এই সম্য় তিনি মগ্ঘপান করছিলেন। ছুই 
পাশে বসে ছিলো তীর দুই কন্তা। এদেশে কন্ঠার সামনে কেহ মন্তপান 
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করে না। এইভন্য কন্তা ছুইটাকে অসৎ-নাঁরী ভেবে আমি তাদের সহিত 
বিসদৃশ ব্যবহার করি এবং অত্যন্তরূপ অপমানিত হই ।* 
কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও একটা কন্যার অভিযোগ ক্রমে জনৈক যুবক 
ধৃত হয়ে থানায় নীত হয়। কন্তাটী স্কুলে যাচ্ছিল, এমন সময় যুবকটা 
নাকি তাঁর বইএর উপর একটা ফুল এবং সেই সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র পত্রও 
অযাঁচিতভাঁব রেখে দিচ্ছিল । মেয়েটা চেঁচামেচি করে ভীড় জমিয়ে 
বুবকটীকে থানায় ধরে আনে, শ্লীলতাহানির অভিযোগে । বিরক্ত হয়ে 
আমি যুবকটীকে প্রশ্ন করি, “এইরূপ অপকার্ধা কেন করেছ?” কৈফিয়ৎ 
হ্রূপ যুবকর্টা বলে, “আজ্ঞে, পাড়ার সুরেনের সঙ্গেও এ মেয়েটার ভাব 
আছে। মেয়েটা ভালো মেয়ে না, ইত্যাদি 1” হঠাৎ মেয়েটী ছুটে 
এসে ঠাস করে ছেলেটার গণ্ডদেশে একটী চড় কসিয়ে বললে, 
“্যার রঙ্গে ভাব আছে, তাঁর সঙ্গে আছে। তাতে তোর কি? তোর 
সঙ্গে আমি কখনো কথা বলেছি? তুই কি মনে করিস, একজনের 
সঙ্গে ভাব করলে সকলের সঙ্গে তা করতে হবে?” স্যায়ের দিক হ'তে 
মেয়েটির এই বিশেষ উক্তিটী'প্রণিধানযোগ্য ছিল। এইরূপ ভুল এদেশের 
ছেলের! প্রায়ই করে থাকে । এইরূপ ভুলের জন্য অনেক অনর্থও 
ঘটেছে । পুরুষ মাত্রেরই এ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত। 
অনেক সময় মেয়েদের নি দোষের জন্যও এই শ্রীলতাহানি অপরাধ 
ঘটে থাকে । এ সম্বন্ধে নিমের বিবৃতিটা প্রণিধানযোগ্য | 
. «আমাদের ফ্ল্যাটের পাশের ফ্ল্যাটটায় ভদ্রমহিলা তার স্বামীর সহিত 
বাস করতেন, আমি প্রায়ই তাদের ওখানে চা পান করেছি। কিন্ত 
তীর স্বামীর অবর্তমানে তাদের ওখানে কখনও আমি বাই নি। একদিন 
দুপুর বেলা হঠাৎ কেমন মাথাটা ধরে উঠলো । ঘর হতে বেরিয়ে এসে 
আমি ওঁদের ফ্ল্যাটে দুয়ারের কাছে এসে দীড়িয়েছি। এমন সময় হঠাৎ 


\\ " 
অগ্পরাধ-বিজ্ঞান -১৩৬ 


শুনতে পাই ভিতর হতে উনি বলছেন, “অরে-এ, আপনি-ই, আনুন 
আন্ন। উনি এখন বাড়ী নেই কিনা! সত্যি, বড্ড লোনলিই ফিল্‌ 
করছিলাম। আই ওয়াজ ডাইঙ ফর এ কম্প্যনিয়ান। ভালোই 
হয়েছে, এসেছেন কিছুক্ষণ গল্প করা তো যাক।” এইরূপ প্রগাঢ় 
অভ্যর্থনা পেয়ে আমি খুনী হয়েই ভিতরে বাই। তিনি একেবারে 
আমাকে শোবার ঘরে এনে খাটের উপর বসান। এর পর বহুক্ষণ 
ধরে এখানে পাশাপাশি বসে আমরা গল্প করতে থাকি। শেষের" 
দিকে আলোচনাটা যৌন আলোচনায় এগিয়ে আসে। ভদ্রমহিলা বলতে 
থাকেন, “আচ্ছা দেখুন. তো, এটা কি অন্তায়। এদেশে দেখলে 
চরিত্র যায়, ছলে সতীত্ব বায়। এ সব অন্তায় না? এই তো 
আমরা দুজনায় একত্রে গল্প করছি। এতে কি’ই বা দোষ হচ্ছে [) 
অথচ বাইরে থেকে লোকে কত কথাই মনে করবে। আমাদের 
একমাত্র দোষ, আমি একজন মেয়ে এবং আপনি একজন ছেলে ১ 
এবং আমাদের উভয়ের বয়স কম, তা ছাড়া আমাদের আর কোন 
দোষই নেই। এই ধরুন আপনার হাতটা আমি আমার হাতের মধ্যে 
তুলে নিলাম, এতে কি আমাদের ক খয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই বাচ্ছে না, 
অথচ ছুজনায় এতে আনন্দ পাচ্ছি।” তদ্রমহিলার এই বক্তৃতা ও আদর 
আমাকে নিমেবে অভিভূত করে ফেলে, আমার মাথাটা ঝিম ঝিম করে; 
উঠে, এবং পরক্ষণে আমি দিশেহারা হয়ে তার অধরের উপর একটা 
চুমন অঙ্কিত করে দিই। কিন্ত, তাকে সত্যই আমি ভুল বুঝেছিলাম ॥ 
আমার এই ব্যবহারে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমাকে গাল পাড়ে 
সোয়াইন্‌ ক্ৰট ইত্যাদি বলে। শুধু তাই না, তার হিল্ওয়ালা ভুত! দিয়ে 
আমাকে ঘা কতক বসিয়ে দেন। এতেও সন্থষ্ট না হয়ে তিনি থানার 
টেলিফোনও করে দেন। আমি সন্ত্রস্ত ও ভীত হয়ে তারপায় পড়ে 
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তাকে মাতৃ সম্বোধন করি। কিন্ত তিনি শান্ত না হয়ে বলেন, গকিঃই 
মা__আ। ও শব্দটাকে আর অপমান নাই বা করলেন। মা_আ॥ 
উইথড করুন শীত্রি। আপনার মত বুড়ো ছেলের আমার কোনও 
প্রয়োজন নেই।? এর পর অধিকতর বিব্রত হয়ে আমি তাকে ভগ্নী 
সম্বোধন করি, এবং বার বার ক্ষমাও চাই । তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে 
আমাকে বলেন, ‘ভুলে যান কেন, আনি কুমারী নই । আমি একজনের 
বিবাহিতা স্ত্রী। আছ যদি আমি কুমারী হতাম, তা হ’লে ও একটা 
চুমার জন্যে আপনাকে আমি আমাকে বিবাহ করতে বাধ্য করতাম” 
তাজজানেন?” * 

এই সকল কারণে প্রত্যেক মেয়েরই অবিবাহিত যুবকদের সহিত 
বিশেষ করে যে সকল যুবক মেয়েদের সহিত সহজ ভাবে কথাবার্তা কইতে 
অভ্যস্ত নয়, . তাঁদের সহিত সাবধানে ব্যবহার করা ও কথাবার্তা কওয়া 
উচিত। এ ছাড়া পথে ঘাটে যথাসম্ভব অধিক বন্ত্রাবৃত হয়েও তাঁদের 
চলা-ফেরা করলে ফল ভালই হয়। 1) 

শহরে প্রায়ই দেখা যায়ঃ একদল ছেলে বিদ্যালয়গামী কন্যাদের 
অনুসরণ বা “ফলো” করেছে। এই সময় তারা নাঁনারপ কুৎসিত ইজিতও' 
ধও শ্লীলতাহানি অপরাধের সামিল । 
এ ছাড়া এও দেখা যায় যে একদল 


করে থাকে। এদের এই অপরা 
এজন্য এদের শাস্তি হয়ে থাকে। 
ছেলে বারান্দার নীচে দাড়িয়ে মসকরা করছে, বা ইট বা চিঠি ছু'ড়ছে। 
এতদারা যদি মেয়েরা মনে করেন যে তাদের মধ্যাদীর হানি হয়েছে, 
তাহলে তীদের ত্বরায় এদের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দেওয়া উচিত। 
এই সকল যুবকরা রোগী মাত্র এদের এই রোগ বাড়তে দিতে নেই। 
এই রোগ বাড়তে দিলে ইহা রোগীর নিজেরই আয়ত্বের বাইরে চলে যায় । 
অর্থাৎ কিনা স্থরুতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এই সকল, 
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যুবককে সহজেই নিরস্ত করা সম্ভব। এই সকল বিষয়ে অভিভাবকদের 
ত্বরায় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আমি অন্গরোধ করি-__দেরী করলে প্রায়ই 
বিষয়টা বিভ্ী। আকার ধারণ করে থাকে । 


অপনাধ--বলাংকার 


বলাথকার বা ধর্ষণ অপরাধকে ইংরাজীতে বলা হয় Rape. এদেশে 
ধর্ষিত হওয়া অপেক্ষা মেয়েরা মৃত্যুই কামনা করে। খুন ডাকাতি 
অপেক্ষা বলাৎকার জঘন্ত অপরাধ । এমন কি-সাধারণভাবে অপরাধীর]ও 
ইহাকে অপরাধ মনে করে। বস্তুতঃ এদেশের সামাজিক নিয়মকান্ছন 
এমনই যে, ধর্ষিত হওয়ার পর মেয়েরা তাদের মৃত্যুই হয়েছে মনে করে। 
এর পর বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মান্র। বলাৎকাঁর অপেক্ষা দ্বণ্য 
অপরাধ এদেশে আর নেই। ৮ 

আইনাহ্ুসারে বদি কোনও পুরুষ কোনও নারীর বিনা সম্মতিতে 
বপপুর্বক বা প্রবঞ্চনার দায় তার সহিত যৌন সন্মিলন ঘটায়, তাহলে 
তার এ অপকাধ্যকে বলা হবে বলাৎকার অপরাঁধ। এই সংজ্ঞান্ঘারী 
যদি কোনও ব্যক্তি কোনও নারীকে প্রথঞ্চনার দ্বারা ভুল বুঝায় বে, সে 
তার বিবাহিত স্বামী এবং এরূপ ভাবে তাকে ভুল বুঝিয়ে তাকে তার 
সহিত যৌন সন্মিলনে সম্মত করায়, তা হলেও তাঁর ও অপকার্য্যকে 
বলা হবে প্বলাৎকার অপরাধ” | এই একই কারণে কোনও বোধহীন 


(179) নারী কিংবা কোনও পাগবিনীর সহিত. কেহ যদি যৌন 
সম্মিলন ঘটায় তা 


হবে। নাবালিকা+* 


*১৬ বৎসরের নিস বয়স্ক! কন্যাদের নাবালিক! কন্যা বল! হয়। 
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সহিত যৌন সন্মিলন করে, তাহলেও তার অপকার্ধ্যকে বলা হবে বনাৎকার 
‘অপরাধ । এমন কি কোনও স্বামীও বদি ১৪ বৎসর নিয় বয়ন্ধা 
বিবাহিত স্ত্রীও সহিত যৌন সম্মিলন করে তা হলেও, এই একই ধারার 


তার শাস্তি হয়ে থাকে । ইহা ছাড়া মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে কিংবা স্বামী 
পুত্রের অমঙ্গল করা হবে_ এইরূপ বলেও বদি কেহ কোনও নারীকে 
তাঁর সহিত যৌন সন্মিলনে সম্মত করায় তা হলেও তার এই অপকাধ্যকে 
বলা হবে “বলাৎকাঁর কাধ্য”। 

এদেশে স্যুমাজিক কারণে ধিত মেয়েদের জীবন্ত অবস্থায় কালযাপিন 
করতে হয়, এই কাঁরণে বহু মেয়েই ধধিত হওয়ার পর পারিবারিক 
মর্ধযাদাহানি প্রভৃতির আশঙ্কার বিষয়টা বেমালুম চেপে যার । কোনওক্রমে 
তার এই লঙ্জীকর কাহিনী সে কাউর কাছে আর স্বীকার করে না। 
এই কারণেই অনেক যৌনজ দুর্বত্তদের সাহসও বেড়ে গেছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 

কোনও এক শিক্ষিত অবাঙ্গালী ভদ্রলোক কোনও এক বাঙ্গালী 
বধুকে একা পেয়ে, হঠাৎ তার উপর একটা নীতি-বিগহিত কাঁধ্য করে 


বসেন, কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। এদিকে 


বধূটা মানা সত্বেও চেঁচিয়ে উঠেন এবং আত্মীয়দের নিকট নালিশ জানায় । 
এ সম্বন্ধে আমি সেই অবাঁদালী ভদ্রলৌককে জিজ্ঞাসা করি,__“আচ্ছা, 


‘আপনি কি সাহসে, এইরূপ কার্যে অগ্রসর হলেন ?’ উত্তরে ভদ্রলোক 
জানান, ‘দেখুন আমি আমার প্রদেশের বথা ছেলেদের কাছে ছোটবেলা 
‘থেকেই গুনে এসেছি, বাঙ্গালী মেয়েদের উপর সুবিধামত অসৎ ব্যবহার 


করলে, ভয়ে ও লজ্জায় সেই কথা, ইচ্ছা সত্বেও, তাঁরা কাউকে বলে না। 


আজ জেনেছি আমার এ ধারণা একেবারে ভুল” 
সুখের বিষয়, অধুনাকাঁলে এইরূপ মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের 
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(স্ত্রী ও পুরুষ) সংখ্যা আর বেশী দেখা যায় না। ফলে দোষীর শাস্তির 
ব্যবস্থাও অধিকক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। 


এই বলাৎকাঁর অপরাধ, এদেশে স্বভাব এবং অভাব, এই উভয় প্রকার 


কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে । অতৃপ্ত বাসনা এবং প্রদমিত যৌন-বোঁধও 
এই সব অপকর্মের কারণ হয়েছে, এ সম্বন্ধে একটা বিশেষ ঘটনার কথা 
বলা যেতে পারে। 

“কলিকাতার বটতলা অঞ্চলে কোনও এক মনরে ৬০ বৎসর বয়স্ক 
এক পুরোহিত বাস করতেন। পাড়ার বহু বালক বালিকাও দেবালয়ে 
যাতায়াত করতো, কারণ পুরোহিত মশাই তাদের বিশেষ প্রীতির চক্ষে 
'দেখতেন। কিন্তু আভগ্ম ব্রহ্মচারী সাধুচরিত্র পুরোহিত মশায়-ই 
একদিন এক দশ বৎসর বয়স্কা বালিকার প্রতি পাশবিক অত্যাচার 
করে বললেন বৃদ্ধকে থানায় ধরে এনে আমি জিজ্ঞাসা করি__এ 
কেয়া কিয়া আপ? “কেয়া বলে, বাবু সাব বুদ্ধ উত্তরে বলে, “যব 


হোতা তব এইসেই হোতা+ বৃদ্ধ ঠক ঠক করে কাপতে থাকে, কাদেও. 


অনুশোচনা তার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছিল। বৃদ্ধ এতদিন ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন করে 
এসেছিল, কিন্তু তা সে করে আসছিল তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বার্দক্যের 
ইয়ারে এসে এজন তার অন্তাপ আদে। “কিন্ত যে যৌবন মনের দুয়ারে 
বার বার মাথা খুঁড়ে ফিরে গেছে তাকে সে আর ফিরাতে পারে না। 
হঠাৎ সে আবি্ধার করে, আর একদিনও তার সময় নেই, তাঁর মনে 
হয ভই দিনটাই বুঝি তার শক্তি সামর্থ্যের: শেষ দিন। অনাস্বারিত 
ফলটার আস্বাদনের জন্তু তার মন আকুল হয়ে উঠে, মৃত্যুর পূর্ধ্বে আর 
একবার, হা ই মাত্র একবার। এর পর হঠাৎ সে ক্ষেপে উঠে 
ক্ষমার অযোগ্য এই অপরাধটী করে বসে, কিন্ত পরক্ষণেই 
তার জ্ঞান ফিরে আসে; কিন্ত তার সেই ক্ষণিকের ভুল 


রর 
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শুধরাঁবার সে আর কোঁনও' পথই পাঁর নি, ফলে তাকে জেলেই 
যেতে হয় ।” 

এইরূপ যৌন রোগী কৃত বলাৎকার এদেশে কমই হয়ে থাকে। 
সাধারণতঃ দুর্কত্ত দ্বারাই এদেশে বলাৎকার অপরাধ সমাধিত হয়ে থাকে । 
আত্মরক্ষার্থে এই সকল অপরাধীরা প্রায়ই এইরূপ বলে থাকে_আমার 
সঙ্গে ও মেয়েটার বহুদিন হতেই এই কাঁধ্য চলছিলো। সম্প্রতি 
পয়সীকড়ি না দেওয়ার জে ওরা এই মিথ্যা অভিযোগ এনেছে, 
ইত্যানি। কিন্ত ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যত! সন্ধে প্রায়ই 
নিঃসনোহ হওয়া যায়। ডাক্তারী শান্মমতে এক ব্যক্তির পক্ষে অপর 
ছর্ববত্রদের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনও নারীকে একক বলৎকার করা 
সম্ভব হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে তার যৌন. দেশে এবং দেহের স্থানে স্থানে 
আঘাতের চিহ্ন থাকা স্বাভাবিক। তবে প্রাণ ভয়ের কারণে যদি এ 
নারী কোনওরূপ বাঁধা দিতে অপাঁরক হয় তা হলে গে কথা স্বতন্ত্ৰ । 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনও হয়ে থাকে থে অপরাধীর সহিত 


‘কথিত নারীটার যৌন জন্মিলন বহুদিন হতে হয়ে আসছে, কিন্তু পরে 


হয়তো সে তাকে আর দেহ দান করতে কোনও কারণে রাজী হয় নিঃ 
এবং তখনই'কিঃনা সে ক্ষিপ্ত হয়ে তার উপর বলপূর্ব্বক এ অপরাধ করেছে, 
এইরূপ ক্ষেত্রেও এই অপরাধকে বলাৎকার অপরাধ বলা হবে, এ ছাড়া 
এমন অনেক ঘটনাও ঘটা অসম্ভব নয় যেরূপ ক্ষেত্রে যৌন সঙ্গমে 
রাজী হয়ে ও নারী অর্থ নিয়েছে, কিন্তু পরে দেহ দান করতে রাজী 
হয় নি। এইরপ ক্ষেত্রেও যদি কেহ বলপূৰ্বক এ নারীকে ধর্ষণ রে, 
তা হলেও তাঁর এই অপরাধকে বলা হবে বলাৎ্কার অপরাধ। এছাড়া 
এমন কন্াও আছে যারা কি’না প্রথমে যৌন সন্মিলনে অসন্মতি জানালেও 
শেষের দিকে যৌন কারণে লোভের বশ্বন্তী হয়ে সম্মতি জানিয়ে 
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থাকে। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে যৌনবোধের উন্মেষ ঘটিয়ে যে 
সম্মতি আদার করা হয় সেইরূপ সন্মতিকে প্রচলিত আইন সম্মতি বলে 
স্বীকার করে নি। 

এই সকল অপরাধের প্রতিরোধ করতে হলে সাধ্বী নারী মাত্রকেই 
সাহসিনা ও প্রত্যুৎপন্নমতি-সম্পন্না হওয়া উচিত। অত্যধিক পর্দাপ্রথা, 
এদেশের মেয়েদের ভীরু ও দুর্বল করে তুলেছে । এমন অনেক মেয়ে 
আছেন, বারা কিনা ছুম করে একটা! শব, হলেই, অজ্ঞান হয়ে পড়েন, 
কিংবা দেওয়ালের সহিত মিশিয়ে যান। মেয়েদের কাছে অনেক কিছুই 
অন্তর থাকে, যেমন, ঘটা বাটী, হামানদিস্তা, এমন কি তাঁদের গাত্রেও 
কম অন্তর থাকে না, বথা আড়াই ভরি অনন্ত ইত্যাদি । এই সকল অন্ত্রের 
সাহায্যে বদি তারা দুর্ব তকে সামান্ মাত্রও আহত করতে পারে, 
তাহলে সনাক্ত হবার ভয়ে তাঁরা পালিয়েই যায়, আমার মতে অন্ত অস্ত্রের 
অভাবে তাদের উচিত, দাত এবং নখের সাহায্য নেওয়া । ইঈশ্বরদত্ত 
এই দুইটি অস্ত্রের সাহায্য তো তীর! সহজেই নিতে পাঁরেন। অবশ্য মনের 
সাহস যদি তারা বজীয় রাখতে পারেন, তবেই। প্র শ্বশুর বা 
ও ভান্গুর আসছে, কিংবা গর বা কে 'দেখে ফেললো”-_-এই সকল 
ভাবনায় পল্লীবালাগণ চমকে চমকে উঠে তাদের. স্নায়ুর শক্তি হারিয়ে 
ফেলে। এই কারণে প্রায়ই তীরা আত্মরক্ষার্থে অসমর্থ হয়ে থাকে। 
এইজন্য আমাদের এই মত সামাজিক কুব্যবস্থারও আগু পরিবর্তনের 
প্রয়োজন আছে। ৃ 

€মন অনেক পরিবার আছেন. বারা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি বা 
নুতন পরিচিত কোনও ব্যদ্কির সহিত কনা ও বধূদিগকে স্থানান্তরে 
যেতে দিতে ভয় পান না। কিন্তু এইরূপ আচরণ আদপেই বাঞ্ছনীয় নয়। 
এ সদ্বন্ধে কোনও এক দুরবঘন্তের- একটা বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম। 


2. 


. 
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“আমি কোনও এক সুবাদে এক ভদ্র পরিবারের সহিত আলাপ 
জমাই। বাঁড়ীর মধ্যে মাতুলানীকেই আমার বেণী পছন্দ হয়। আমি 
তাকে বলি, ‘চলুন না আমাদের বাড়ী বেড়িয়ে আনি।» অতঃপর তিনি 
রাজী হ’লে তাকে গাড়ীতে করে নিজের বাড়ীতে না এনে এক দুর্বত 
বন্ধুর বাড়ী নিয়ে আসি। তাকে একটা ঘরে বসিয়ে, ‘আসছি’ বলে 
বক্ষান্তরে বাই এবং অচিরেই ভিন্ন মুক্তিতে ফিরে আদি। মহিলাটা 
চীৎকার করতে চান, কিন্ত আমি তাঁকে বলি, চীৎকার করে লাভ 
নেই। তার চীৎকার এখানে কেউই শুনবে না। তাকে আমি বহু 
প্রক্কারেরই ভর দেখাই।» তিনি জুন্ধ হয়ে বলেন বে, এ কথা বাড়ী গিয়ে 
বলে দেবেন। উত্তরে আমি বলি যে, এতে তারই ক্ষতি, হয়তো তাঁকে 
অতঃপর কেউ ঘরেই নেবেন না ॥ ভদ্রমহিলা আত্মরক্ষার জন্য বু. 
চেষ্টা করেন কিন্ত পারেন না। অতঃপর তাকে আমি পুনরায় গাড়ীতে 


* নিয়ে আসি । .তিনি কীদতে থাকেন ; এবং আমার সঙ্গে একটী কথাও 


আর বলেন না। সারাক্ষণ গুম হয়েই তিনি বসে রইলেন। এরপর 
তাকে বাড়ী পৌছিয়ে দিয়েই আমি সরে পড়ি।' আর কখনও গুদের 
বাঁড়ী আমি “বাই নি। বলা বাহুল্য মহিলাটী কাউকেই বিষয়টী জানাতে. 


পারেন নি।» 

এই বিষয়ে অপর আর এক দুর্কত্তের একটা বিবৃতি উদ্ধত করলাম । 

“আমি প্রায়ই পুলিশ সেজে এক সাজানো জমাদারকে সঙ্গে করে 
লেকের ধারে রাত্রে হানা দ্রিতাম। আমার পরণে থাকতো-__দীরৌগার 
সাঁজ। এই লেকে বহু গৃহস্থ কন্যাই এই সময় গোপন প্রেমের কখরণে 
মোটরে করে আসতেন । আমি তাদের প্রেমীস্পদকে ধরে ফেলে বলতাম, 
চলো থানায় । থানায় গেলে বিষয়টী জানাজানি হবে জেনে তীর! ভয়ে 
অতিষ্ট হয়ে উঠতেন। জমাদার তখন মহিলার প্রেমাস্পদকে টেনে 
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' নিয়ে দুরে চলে যেতো, এদিকে ভয় দেখিয়ে আমি মহিলাটার গহনা 
অপহরণ তো করতামই, এ ছাড়া ভোর করে তার উপর অত্যাচারও 
করেছি। মান ইজ্জতের ভয়ে বিষয়টা গোপন রাখতে উভয়েই বাধ্য 
'হুতেন।” 

ব্যক্তিগত ভাবে ভালবাসবার অধিকার সবারই আছে-_তবে এজন্য 
দিশেহারা হয়ে কোনও ভদ্র কন্তাকে বিপদসন্ুল স্থানে আনা অত্যন্তরূপ 
অন্তায়। এই ভাবে বার! ছুইটী অন্তায় একত্রে করে বসেন, তারা 
ক্ষমারও অযোগ্য । 

ব্যাৎকার শোণিতাত্বক অপকর্মের অন্তর্গত একটা নিরুষ্টতম অপরাধ। 
বাজারের সময় মান্য শোণিত-পিপাস্থ পশু হয়ে উঠে। কিংবা 
লাগব নরপশ্ বা পিশাচরাই বলাৎকাঁর করে থাকে । 
বলাথকার করা কতদূর নিষ্ুর হ'তে পারে তা নিম্নের বিবৃতিটা 
হঠতে বুঝা যাঁবে। 

“আমি একজন এংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের কুলাদার । আমর! পাঁচজনে 
এই দিন প্রথমে একটা গাড়ী চুরি করি, পরে একটা পেট্রোল পাম্প 
ভেঙে পেট্রোল নিই। ভোরের দিকে রাস্তায় আমরা এক বাঙালী 
দম্পতির দেখা পাই । আমাদের মধ্যে একজন ভদ্রদোকের মাথায় বাড়ি 
দিয়ে তাঁকে ভূপতিত করে দের। অপর কয়জন আমরা মহিলাটার মুখটা 
তোয়ালে দিয়ে বেঁধে তাকে গাড়ীর মধ্যে ছঁড়ে ফেলে দিই। এবং 
তারপর গাড়ীতে উঠে সকলে মিলে তাঁকে ছিড়ে ছি'ড়ে খেতে থাঁকি। 
গাড়ী আমরা জোরে চালিয়ে প্রায় ৩০ মাইল দুরে এক নির্জন স্থানে 
নিয়ে বাই। মহিলাটা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল, আমরা জোর করে তার 
মুখে মদের বোতল গুজে দিই। ভদ্রমহিলা কাদতে কাদতে জানান যে 
তিনি অন্তনত্বা, কিন্ত কে শুনে তার কথা, আমরা পর পর সকলেই তার 
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উপর বলাৎকার করি-__এই সময় আমাদের একজন তার নাকের উপর 
চুরি ধরে তাঁকে টুপ করিয়ে রাখে। এর পর আমরা গাঁড়ীটা জোরে 
চালিয়ে দিয়ে মহিলাটীকে চলন্ত গাড়ী থেকে ছুড়ে ফেলে দিই। 
আমাদের এই পাপের জন্য কোনও রূপ প্রায়শ্চিত্ত আছে চি 
তা জানি না।” হু 


অপরাধ-_নারী হলপণ 


একমাত্র বংশের ধারার মধ্য দিয়েই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। 
শত শত টন ওজনের বিশালকাঁয় রণতরী একদিন মাত্র লৌহস্ত,পে পরিণত 
‘হবে, কিন্ত ক্ষুদ্র এক পিপীলিকা তার বংশের ধারার মধ্য দিয়ে অনন্তকাল 
ধরে বেঁচে থাকবে। বস্ততঃ যারা বংশ রেখে মরে তারা মরে না। 
এইজন্য পুরুষ মাত্রই নারীর প্রয়োজন আছে। সভ্য মানুষ একমাত্র 
বিবাহ দ্বারাই তাঁদের এই প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে, অপহরণের দ্বারা নয়। 
। অপহরণ বা ধর্ষণ দ্বারা কখনও সদ্বংশের সৃষ্টি হয় নি। কারণ ইহা 
প্রক্কতির নিয়মের বিরোধী । বিবর্তনবাদ-বিদ্‌ পণ্ডিত মাত্রই অবগত 
আছেন যে হরিণের সুন্দর সিং পুংপতঙের রূপচ্ছটা, সিংহের কেশর» 
ইস্তীর দন্ত, ময়ূরের পেখম, পুং কোকিলের মধুর ক প্রভৃতির হট 
হয়েছে মাত্র হরিণী, সিংহী, হস্তিনী, ময়ূরী, স্ত্রীপতঙ্গ এবং স্ত্রী-কোকিলের 
মনোরঞ্জন করবার জন্যে । যে মনুরটা বেশী স্থন্দর হয়, বা বে কোৌকিলটার 
ক অধিক মিষ্ট হয়, তাকেই তার বাঞ্ছিত ময়ূরী বা স্ত্ীকোকিহসী 
বরমাল্য দিয়ে থাকে। অর্থাৎ কি+না রূপ বা বীরত্ব দ্বার! মুগ্ধ হয়েই একজন 
বস্ত্রী-পণ্ড তাঁর পুং-পশুকে বরণ করে থাকে। সারা পশুজগতে এমন দৃষ্টান্ত 
একটিও দেখা বার না, যেখানে কিনা বলপূর্বনক নারী সংগ্রহ করা 
১০__তৃ 
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হয়েছে। প্রকৃতিরাণীর ইহাই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম । যার! জোর করে 
নারী সংগ্রহ করতে চাঁয় তাঁরা পশুরও অধম। এই কাঁরণে নারী হরণ 
সর্ব যুগেরই নিকৃষ্টতম অপরাদ। এইরূপে জাত সন্তানরা সাধারণতঃ 
অপরাঁধী-সমাজের সৃষ্ট করে থাকে। এই জন্য জগতের কল্যাণের 
কারণে ইহ! নিষিদ্ধ হয়েছে। 

ধরে বেঁধে আর বাই হোক, প্রেম হয় না, এদেশের মেয়েরা বলে 
থাকেন, “হাত বীধবে প বাধবে মন বাঁধবে কে?” কথাটা অতীব সত্য । 
সিদ্ধুর কোনও এক জমীদার প্রায় বিশ বৎসর পূর্বের দুইটা বালিকাকে 
হরণ করে নিয়ে প্রাসাদে আবদ্ধ করে রাখে । প্রায় বিশ বৎসর পরে 
পুলিশ খানাতল্লাসী করে, এক বাক্সের মধ্য হ’তে প্র বালিক! (তথন 
স্ত্রীলোক ) ছুইটীকে উদ্ধার করে। কিন্তু বিশ বৎসর পর মুক্তি পেয়েও 
এই স্ত্রীলোক দুইটা তাঁর অপহারকের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিলো, 
বে সকল মেয়েদের মধ্যে আত্মসন্মান বোধ একবার জেগেছে, সুযোগ 
. গেলে একদিন না একদিন তারা এর জন্য প্রতিশোধ নেবেই। তরে 
নির্বোধ বা লোভী মেয়েদের পক্ষে এই সত্য সব সময় প্রযোজ্য না 
হলেও হ'তে পারে। এ সম্বন্ধে একটী বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম । 

“বনের দিকে শৌচকাধ্য করবার সমর অপহৃত হয়ে আমি দূর দেশে 
নীত হই, প্রথম প্রথম আমি মৃত্যু বন্ত্রণাই ভোগ করেছি। কিন্তু তা 
সত্বেও ক্ষিদে পেলে খেতে হয়েছে । এরপর আমি সন্তান-সম্ভবা হই» 
আমার মুক্তির শেষ আশাও বিদুতরিত হয়। পুত্রটা জাত হওয়ার পর 
যাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করেছে- কিন্তু সেহের জন্য তাঁও পারি নি। 
এরপর একটু একটু করে সকলের সঙ্গে কথাও করেছি, হেসেওছি | 
কিন্তু মাঝে মাঝে যখন বাপ মা ভাই ভগ্নী ও পাড়া প্রতিবেণীর কথা 
ভেবেছি তখন মৃত্যুযন্্রণাই অনুভব করেছি। আপন পুত্রকেও দেখে 


{ 
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আমার মনে হোতো, এটী আমার নারীত্বের অবমাননার একটা প্রতীক 
মাত্র। এই সময় পুত্রটীকে ছু'তে পর্য্যন্ত আমার ইচ্ছে করতো না ।” 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপহারকরা অনুতাপ দেখিয়ে বা আদর 
বনজ করে অপহৃতা নারীর মনোরপ্রনে কথঞ্চিৎ সফলকাম যে হয় নি 
তাও নয়। কিন্ত এইরূপ ভাবে পোষ মানানো অতীব কঠিন__অবচেতন 
মনের গ্লানি প্রায়ই এর দ্বার বিদুরিত হয় না। 

নারী হরণ ছুই প্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে । ইহা নারীর ইচ্ছানুসারে 
(সহযোগিতায় ) এবং অনিচ্ছান্সারে_-এই উভয় প্রকারেই হ'তে পারে। 
বস্ততঃ, সুভদ্রা হরণ এবং সীতা হরণের মধ্যে পার্থক্য অনেক । বলপূর্ব্বক 
নারী হরণ সভ্যদেশ সমূহে বিরল হয়ে এসেছে, নারীকে আহরণ করা হয় 
সাধারণতঃ তার সহযোগি তাতেই । বলপূর্ব্ক নারী হরণকে ইংরাজীতে 
বলা হয় Abduction | K 

পু্বকালে” কোনও কোনও মঙ্গ সমাজে (সাময়িক ভাবে) 
অপহরঞ দ্বারা বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। বাংল! দেশের 
মেয়েদের মাথার সি'দুর এবং হাতের নোয়া নাকি এই প্রথারই এক 
একটি প্রতীক। অপহরণের সময় মাথায় আঘাত লেগে রক্তপাত হতো, 
এ ছাড়া লৌহ দ্বারা না’কি হাতও আবদ্ধ করা হতো। পূর্বেকার এই স্থৃতি 
নাঃকি মেয়েরা সি'দুর ও নোয়া পরে আজও পর্য্যন্ত ধরে রেখেছে। 
অনেকে আবার বলেন যে ইহা একেবারেই সত্য নয়। এঁদের মতে 
মেয়েরা একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞ গ্রহণের অর্থে এই সি'দুর পরে থকে। 
প্রতিজ্ঞাট হচ্ছে এই__পন্বামী বদি মাথায় বাড়ি মেরে রক্তপাতও করে 
তাহলেও আমি স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হব” নোয়া পরার অর্থ নাঁগকি, 
“স্বেচ্ছায় বন্ধন গ্রহণ” অনেকে আবার বলেন, সাবিত্রী উপাধ্যানের 
মৰ্ম্ম অনুধাবন করে এই সব প্রথা পূর্ব ভারতে প্রচলিত হয়েছে । : 
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এই সি দুর ও নোয়া পরার জন্যে যমরাজ না’কি সত্যবানের জীবন নিতে 
পারে নি। কিন্ত বিবাহের সময়ই বা লোকে এদেশে জ'তিরপ অস্ত্র সঙ্গে 
রাখে কেন? পশ্চিম ভারতের লোকেরা তরোয়াল দিয়ে একটা পাখী 
বধ করে তবে বিবাহ প্রাঙ্গণে ঢুকে। ইহাঁরই বা অর্থ কি? এ 
সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। তবে এই অপহরণ প্রথার 
কুফল বুঝতে পেরে সভ্যসমাজ উহা বহুকাল পূর্বেই পরিত্যাগ করেছে! 
সাবালিকা কোনও নারীকে নিয়ে বদি কেহ পলায়ন করে ভাঁ’হলে 
ও নারীর সহযোগিতায় সংঘটিত এই অপরাধকে বলা হয় বহিষ্করণ 
( Elopement )| অনেকে বলবেন) নারীটা সাবালিকা বিধায় 
ইহাকে অপরাধ বলা উচিত নয়, বিশেষ করে তারা যখন পরস্পর 
পরস্পরকে ভালবেসে এইরূপ অপকার্ধ্য করেছে। কিন্ত, এইর্লপ কার্যে 
প্রশ্রয় দিলে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে বাবে, এবং প্রতিটা সংসার বিষময় হয়ে 
উঠবে। এ ছাড়া আপন কন্যাকে কোনও অবাঞ্চিত’ ব্যক্তির সহিত 
প্রস্থান করতে দিতে কোনও অভিভাবকেরই মন সায় দেবে নাজ বে 
কোনও একটা মেয়েকে প্রচেষ্টা দ্বারা বিপথে নিযে যাওয়া কত সহজ 
তা পূর্ব পরিচ্ছেদ গুলিতে বিবদরূপে আলোচিত হয়েছে । এইরূপ অবস্থায় 
বিপথগামী কন্তাগণকে সমাজের কল্যাণের ভন্ত স্বগৃহে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করতে সকলেরই সাহাব্য করা উচিত। ১৬ বৎসরের উর্ধতন বর্কের 
কোনও নারী বদি স্ব-ইচ্ছায় গৃহ ত্যাগ করে, তাহলে তাঁকে রক্ষা করতে 
দেখের বর্তমান আইন অপারক। ইহার কারণ আইন প্রণেতাদের ধারণা 
চি প্রাপ্ত বন্ধ নারীর! ভালে। মন্দ বিচার করে কাধ্য করতে সক্ষম। 
কিন্তু এই মতবাদ সর্ধদেশেই সমানভাবে প্রযোজ্য হ’তে পারে না। পর্দা 
বহুল ভারতবর্ষে নারীদের ভাল মন্দ বুঝবার ক্ষমতা ৩০ বৎসর বয়মেও 
হয় কিনা সন্দেহ আছে। আমার মতে নির্দারিত বয়মটী ১৬ হইতে 


রি... 
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২০তে উঠিয়ে দেওয়া উচিত। এদেশে ১৬ ও তন্নিন্ন বয়স্ক বয়নের 
মেয়েদেরই মাত্র বলা হয় নাবালিকা । নাবালিকা কোনও নারীকে 
অপহরণ করলে উহাকে বলা হয় 113:120175 অপরাধ । নাবালিকা 
কোনও বালিকাকে তার সহবোগিতাঁতেও কেহ বদি তার আইন- 
সঙ্গত অভিভাবকের রক্ষণীবীন বা হেপাঁজত হ'তে, শ্রী অভিভাবকের 
বিনান্ুমতিতে হরণ করে কুত্রাপি নিয়ে যায়, তাহলে সে এ অপরাধ বে 
উদ্দেষ্যেই করুক না কেন এল্সন্ত আইনানুসারে তার কঠোর সাজা হবে। 

নারী হরণ এবং নারী বহি্করণ-_এই অপরাধ দুইটা বহুবিধ উপায়ে - 
সংঘটিত হরে থাকে । নারী হরণের বিভিন্নরূপ কা্ধ্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে এইবার 
আলোচনা করা বাক। নিলে নারী হরণের একটী অপ-পদ্ধতি উদ্ধৃত 
করা হলে! । কাহিনীটা অবশ্য আমার শোনা গল্প। ইহার মধ্যে কতটা 
সত্য আছে তাঁও জানি না। তবে ইহার বৈজ্ঞানিক দিকটা আমি 
বিশ্বীন করি।০ কাহিনীটা হ'তে বুঝা যায় যে কন্তাটা গুণগত প্রেম দ্বারা 
বিভ্রাষ্রহঘে গৃহ ত্যাগ করেছিল। ঘটনাঁটাকে গ্ররুতপক্ষে নারী হরণ 
বলা চলে না। ইহাকে নারী বহিষ্ষরণন্ূপে অবহিত করা উচিত, নিম্নের 
বিবুতিটা পড়ে দেখুন ৷ 

“_ দেখুন আমার বন্ধু নীরেনের সঙ্গে প্র মেয়েটার ভালবাসা ছিল। 
ছুজনেরই মাতুলালয় ছিল একই গ্রামে। সেইথাঁনেই ওদের আলাপ 
হয় ॥ এবং দুজনেরই মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা গড়ে উঠে। কন্যাটার পিতা, 
কিন্ত, এদের বিবাহে কিছুন্েই মত করেন নি। কন্াটার পিতা ছিল 
একজন বনেদী ধনী ব্যক্তি । এরপর হ'তে মেয়েটার প্রতি তিনি কড়া 
নজর রাখেন । মেয়েটা পর্দার অন্তরালে অন্তহিত হয়ে যায় । “একদিন 
বন্ধু নীরেন হঠাৎ আমাদের বাড়ী এসে উপস্থিত । উ্-খুস্ক তাঁর চুল, 
চোখ মুখ বসে গেছে। অদ্ভুত তার" মুতি। হঠাৎ দেখলে তাকে চেন! 
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যায় না। করমর্দন করে সে জানালো, বিদ্ধ বিদায়? সভয়ে দেখলাম, 
বন্ধুর হাতে সাইনাইডের শিশি। বন্ধু কি তাহলে আত্মহত্যা করবেন ন! 


কি? হাঃ বলি শুল্ণন। কন্তাটীর অন্যত্র বিবাহের চেষ্টা চলছিল, এবং 


আমরাও ভাঙচি দিয়ে বিয়ে ভাভাচ্ছিলাম, কিন্তু, একজন বৈবাহিক আর 
সরতে চাইলেন না; কথাবার্তা তাদের সঙ্গে পাকা পাকি হয়ে এসেছে। 
বুঝলাম, বন্ধুর ও দিন .বন্ধ-পরিকর হয়ে এসেছেন। অনেক সলা- 
পরামর্শর পর আমি বন্ধুকে ব্ললাম_‘আচ্ছা ভাই, ঘটক মারফৎ একটা 
কাজ করলে হয় না? এই আমাকে তো ওরা চেনে না। ধর, আমি 
বদি রাজী হয়ে বাই, ওকে বিয়ে করতে, তারপর বিয়ে করে বাইরে এনে 
তাকে বদি তোকে আমি দিয়ে দিই। আমি তো একজন ধনী 
লোকের পুত্র, খুকীর পিত| নিশ্চয় এতে অমত করবেন না।” এইরূপ 
একটা সুন্দর উপায়ের সন্ধান পেয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হই । বন্ধুবর আনন্দে 
উৎকুল্প হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে হেঁকে উঠেন, “সাবাস ভাই, এই .না 
হ'লে বন্ধু। কিন্তু ভাই একটা কথা । ফুলশয্যার আগেই, কিন্তুাকে 
আমাকে দিয়ে দিতে হবে । এর পর একজন ঘটক পাঠিরে সব কিছু ঠিক 
করে ফেলা হয়। মেয়ের পিতা সহজেই আমার মত একজন পাত্রকে 
পছন্দ করে গেলেন, ষড়যন্ত্রের বিষয় বস্তুটুকু মেয়েকেও গোপনে জানিরে 
দেওয়া হলো। মেয়ে খুনী হয়েই রাজী হলো, কিন্ত পরে-_হী, বলি 
শপ” এর পরের কথা । বিয়ের আগে বার ছুই মেয়েটার সঙ্গে দেখা 
করেছিলাম। সত্য কথা বলতে কিঃ আমিও তাকে ভালবেসেছি। 
গাড়ীতে, আদতে আনতে লোভ হলো, হঠাৎ মেয়েটার হাত ছুটা চেপে ধরে 
ডাকলাম, ‘অন্ন ?? উত্তর এলো, “কি ?” জিজ্ঞাসা করলাম, “একটা 
কথা বলবো?” উত্তরে অঙ্গ বললো, “বলুন-উ-ন 1+-কি'ই আর হবে, 
থেকে যাও তুমি, আমার কাছে ।১ মাথা নীচু করে অন্তু জানালো) 
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‘আপনার ইচ্ছে" ঠিক এই সময়, বন্ধুর গাড়ী এসে দাড়ালো, আমাদের 
গাড়ীর পাশে, ড্রাইভীরদের সঙ্গে আগে থেকেই সড় ছিল। অঙ্কুর এই 
মত পরিবর্তন বন্ধুরের কল্পনারও অতীত ছিল। বন্ধুর ছুটে এসে 
অন্কে হাত ধরে নামিয়ে নিতে চাইলো । আড় চোখে চেয়ে দেখলাম» 
মেয়েটার “কিন্ত কিন্তু ভাব, অনু এগিয়ে না গিয়ে সরে এসে আমার গা 
ঘেঁষে বসলো, এবং তারপর অসহায় ভাবে সে আমার মুখের দিকে 
তাকাতে থাকে--ভীবটা আমি বেন তাকে রক্ষা করি, মুখে কিন্তু সে 
কিছু বলে না। বন্ধুর এক রকম জোর করেই তাঁকে নামিয়ে নেয়, 
ইচ্ছা সত্বেও উভয়ের কেউ-ই, এই দিন বন্ধুকে বাধা দিতে পারি নি। আজ 
শুধু মনে পড়ে, আমার বাসর ঘরের কথা, বিশেষ করে মনে পড়ে প্রিয় 
স্যাবিকাঁটীকে। আসবার সময় হাতে ধরে সে আমায় বলেছিল, “জামাই- 
বাবু, সন্ধ্যার দিকে একবার আসবেন তে ?? শুনেছি বন্ধু, মেয়েটাকে 
লক্ষৌতে নিয়ে গিয়ে বিবাহ * করেছে। আচ্ছা বলতে পারেন? 
মেয়েটির ওটা ছিল কি একটা ক্ষণিকের দুর্বলতা? যদি ক্ষণিকের 
দুর্ববলতাঁই বলেন, তা হ’লে তাঁর সেই ক্ষণিকের দূর্বলতা কি তাঁর মধ্যে 
দানা বাঁধবার সময় পেয়েছিল? তাঁরা কি পুরাপুরি রূপসাগরে বন্যায় 
নিজেদের ভাশিয়ে দিতে পারছে, না এখনো একট! বিশেষ ক্ষণ, থেকে 


= কুশপ্ডিকাই আসল বিয়ে, এই কুশঙিকা হয় ছেলের বাড়ীতে। এই সময় ছেলে 
মন্ত্রপাঠ সহকারে মেয়ের মাথায় সি দুর পরিয়ে তাঁকে বৌ করে নেয়। মেয়ের বাড়ীতে 
যা হয়, তা বিবাহ নয় সপ্রদান মাত্র । অর্থাৎ কি'না বিবাহের অন্ত ছেলেটাকে সেয়েটার 
পিতা মেয়েটাকে দান করছে । একবার দান করলে মেই দানের দ্রব্যের উপর কাহারও 
অধিকার থাকে না অন্ততঃ থাকা উচিত নয়। এই হুলে দানে প্রাপ্ত কন্তাটাকে ছেলেটা 
যদ্দি বিবাহের জন্য অপর কাউকে দান করে দেয়_তাহলে সেই বিবাহ আইনানুযায়। 


সিদ্ধ হয় কিন! ত! বিবেচ্য । 
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থেকে তাদের চলার পথে কাটার মত খচ্‌ খচ. করে উঠে তাদের চলনের 
গতি মাঝে মাঝে থামিয়ে দেয় ।” 

অপন্থত বা বহিষ্কৃত মেয়েদের উদ্ধার করার পর তাকে নিরাময় করার 
বিশেষ প্রয়োজন আছে; তা না হলে এদের উদ্ধার করা বা না করা সমান 
হয়ে পড়ে । এইজন্ক ইহার মূল কারণ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধেও 
কিছু আলোচনা করবো। 

উপরের এই গল্পটীর মধ্যে আমরা দ্রে্তে পাই, মেয়েটা নিজেই 
জানত না বে সে ঠিক কি এবং কাকে চায় ॥ আসলে সে কোনও ব্যক্তি- 
বিশেষকে ভালবাসে নি, সেই ভালবেসেছিল কতকগুলি গুণকে। তার 
'আকাজ্িত গুণাগুণ বা ৭4411005গুলি শেষোক্ত যুবকটার মধ্যে সে 


অধিক সংখ্যার দেখে । এ ছাড়া বিবাহের অনুষ্ঠান 'এবং রূপসজ্জা তাঁর 
মনে সজেস্নন্‌ বা বাক্-প্রয়োগেরও কাজ করেছে। এই উভয়রিধ শক্তি 
সহজেই তাকে পূর্ব প্রেমাম্পদকে ত্যাগ করতে প্ররোচিত করে। 
আমরা বদি সঠিক ভাবে জানতে পারি যে কন্যা বিশেষ কে 
ভালবাসে নি, মানুষের গুণাগুণকে ভালবেসেছে, তাহলে অঙ্তর্ূপ বা 
ততোধিক গুণাগুণ সম্পন্ন কোনও যুবকের সঙ্গে তাকে ভিড়িয়ে দিলেই 
সে সেরে উঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে কন্ঠা বিশেষের অবাঞ্ছিত যুবকের উপর 
বন্ড ফ্যাসিনেসন্‌ বা অন্ায় ঝোশকে সাময়িকভাবে নিজের উপর এনে? 
পরে ধীরে ধীরে সাবধানে তাঁকে নিরাময় করা বায়। একমাত্র বাক্‌- 
প্রয়োগ বা ১0৪০5:1০7 দ্বারাই মেয়েদের উক্তরূপ ফ্যাসিনেসনের মোড় 
ঘুরানযায়। বাক-প্রয়োগ বা suggestionaর ক্ষমতা যে কত অধিক, 
তা মনওত্ববিদ্‌ পণ্ডিত মাত্রেরই জানা আছে। স্থবিধামত চোখা চোখা 
ভাবে এবং দুর্বল মুহর্ভে উহা প্রয়োগ করা উচিত। বাক্‌-প্রয়োগের 
বাক্যাগুলি প্রয়োজনমত পরিকল্পিত হওয়া দরকার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিগ্নে 


এ 
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বাক্‌-প্রয়োগের কারণে প্রযোজ্য করেকটা বাছা বাছা বাক্যবাণ 
উদ্ধত করলাম । 

“তোমার বাপ মা বখন ওকে পছন্দ করছে না, তখন তুমি না হয় 
ওকে ভুলেই গেলে । তোমার মত মেয়ে পেলে বে কোনও ছেলে 
নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পারে । এই, আমি তো কতো খুঁজেছি, 
তোমার মতো একটা মেয়েরও তো. কোথাও সন্ধান পেলাম শা। এমন 
অনেক ছেলে আছে, যারাংকি’না সব জেনে শুনেও তৌমাকেই বিয়ে 
করতে চাইবে, তা জানো। ওর এমন কি ক্ষমতা আছে যে তৌমার 
মনত এতো*ভাল একটা মেয়েকে সুখী করবে। নাঃ তোমার মত সবদিক 
দিয়ে এতো ভাল একটা মেয়েকে কিছুতেই আমি নষ্ট হ'তে দেব না। 
তোমাকে আদি রক্ষা করবই+ কি জানি, তোমাকে জানি না কেন 
আমার_ ইত্যাদি 1” 

উত্তরূপ বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা দৃঢ় চরিত্র চিকিৎসকরা কন্যা বিশেষের 
ক্যাঞননেসন মোড ঘুরিয়ে নিজের উপর এনে, পরে নিজেও সরে দীড়িয়ে 
অবুঝ মেয়েদের রক্ষা করতে পাঁরেন। প্রৌঢ় চিকিৎসকরা এইরূপ ক্ষেত্রে 
অধিক রূপ-গুণসম্পন্ন কোনও এক বুবকের কথা উত্থাপন করে এই সব 
রোগী মেয়েদের চিকিৎসা করে থাকেন। আইনতঃ সাঁবালিকা অথচ 
অবুঝ ও রোগগ্রন্ত মেয়েদের এইরূপে নিরাময় না করলে, ছুর্বত্বদের হাত 
হতে তাঁদের রক্ষা করা অনেক সময় অদম্তব হয়ে উঠে। কারণ মেয়েদের 
এই সব সাময়িক দুর্বলতার স্থযোগে তারা আইনের সাহায্যে তাদের . 
করায়ত্ত করতে সক্ষম । অনেক সময় দুর্বৃত্তরা কোনও উল্লেখযোগ্য 
গুণের অধিকারী না হঃয়েও কন্যা বিশেষকে বুঝায় যে সে এ সব গুণের 
অধিকারী । দুর্বল চিত্ত মেয়েরা এই সব ধাগ্লায় ভুলেও যায় সহজে এবং 
তাঁদের প্ররোচনায় গৃহ ত্যাগ করে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ 
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সাধন করে থাকে। মেয়েরা যদি এইরূপ ক্ষেত্রে একটু আত্ম-বিশ্লেবণ 
করে দেখেন যে আসলে তারা কি এবং কাকে চান এবং সেই সঙ্গে 
কিছুদিন অপেক্ষা করে তীরা যদি একটু খোজখবর করেন, তা হলেও 
নম্দের তাল। কারণ ছূর্বৃত্তরা সাধারণত: বেশীদিন বাবৎ অভিনয় 
করতে অপারগ থাকে, বেশীদিন অপেক্ষা করে তারা সমর নষ্ট করতেও 
চায় না। আমি আমার বিপথগামী ভগ্রিদের এ বিষয়ে একটু অবহিত 
হ'তে অনুরোধ করি। মেয়েদের সায় ছেলেদের মধ্যেও এই ধরণের 
লতা দেখা যায়। ছেলেরা সব সময় বুঝে উঠে না, তারা সত্য সত্যই 
কথা বিশেষকে ভালবাঁসছে, না তার মধ্যে দুষ্ট কতকগুলি শুণাবলীকে 
“ছন্দ করছে। প্রমাণ স্বরূপ প্্যালী কমপ্রেক্স*্এর কথা বলা যেতে পারে। 
এই শ্ালী কমপ্রেক্স সকলের মধ্যেই অল্লাধিক দেখা যায়, বিশেষ করে 
কোনও প্রিয় শ্যালিকা থাকলে । বিয়ের পরে অনেকেই জমগুণসম্পন্ন! 
স্যালিকে দেখে, একবার শ্যালির দিকে এরং একবার স্ত্রীর দিকে চেয়ে 
তাবে, কোনটী ভাল। শেষে ভেবে দেখে ঠিক করে নেয়, নাঃ, 
আমারটাই ভাল।” বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই কথা জান আছে। 
কন্যা বিশেষ যদি অপহারকের গুণাঁবলীতে মুগ্ধ হয়ে গৃহ 
তাহলে উদ্ধার করার পর তাকে উপরি উক্ত রূপে নিরাময় 
কিন্তু কন্যা বিশেষ যদি গুণগুলিকে না ভালবেসে অপহারককে 
ফেলে তাহলে ভিন্ন প্রণালীতে চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়। 
বহু মেয়েই মাঙ্কুষের গুণের বদলে আসদল মাহ্যটাকেই ভালবেসে 
ফেলে) এই ধরণের ভালবাসা কন্তা বিশেষকে তীব্রভাবে পেরে বদলে 
উহাকে রোগ বলা হয়। এই সময়, মেয়েরা নিতান্ত নিপুন বুবককেও 
পতিরূপে কামনা করে থাকে | এই ভালবানা হঠাৎ বা মাত্র একদিনের 
দর্শনে বা মিলনে আসে-না। ইহা বীরে ধীরে এবং বহুদিনের চেষ্টায় 


ত্যাগ করে, 
করা সম্তব। 
ই ভালবেসে 


এ ( 


ডি. 
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জন্মায়, কখনও বা উহা অতি ঘনিষ্ঠতার কারণে গড়ে উঠে। এইরূপ 
ক্ষেত্রে কল্প বিশেষকে নিরাময় করতে হলে নানা উপায়ে অবাঞ্চিত 
প্রেমাস্পদের উপর রোগিণীর ঘ্বণা এবং অবিশ্বাস আনয়নের প্রয়োজন | 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে একটা ঘটনার কথা বলা বাক্‌ । 

কোনও একটি বালক এবং একটা বালিকা শৈশব অবস্থা হতে এক- 
সঙ্গেই মানুষ হয়, খেলাধূলা ও পড়াশুনাও তারা একমন্দে করে । 
কালক্রমে ছেলেটা পড়াশুনা'ত্যাগ করে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। 
মেয়েটী কিন্তু বিদুষী ও বহুগুণসম্পন্না হয়ে উঠেন, কিন্তু তা সত্বেও তাদের 
পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পূর্ববান্থরাগ কিছুমাত্র কমে না। তারা 


' " এমনিই বাড়াবাড়ি স্থরু করে যে অভিভাবকেরা! ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য 


হুন। ফলে উভয়ে একত্রে গৃহত্যাগ করে, কিন্ত পরে ধরা পড়ে। 
ছেলেটাকে এবং মেয়েটাকে আমার কাছে নিয়ে এলে, আমি মেয়েটার 
আত্মায়বর্গকে কিছুক্ষণের জন্য পাশের ঘরে যেতে বলে মাত্র মেয়েটিকে 
আমারঞ্জকাছে ডাকি এবং তারপর নিমোক্তরূপভাবে চিকিৎসা 
করে তাকে নিরাময় করি। নিনের বাক্যবিস্াসগুলি বিশেষরূপে 
প্রণিধানযোগ্য । 

“মেয়েটাকে আমি বিজ্ঞান-দম্মতভাবে বুঝাতে সুরু করি» জোর করে 
মুখে একটা বাৎসল্যভাব এনে সঙ্গেহে খুকিটাকে কাছে ডেকে বলি, 
‘বেশ করেছ খুকী, এই তো চাই। আমি নিজে তোমাদের সাহাব্য 
কর্ব। তোমার মত তেজী* মেয়েদের সত্য সত্যই আমি পছন্দ করি। 
কিন্তু দেখো, বাবাকে বেন বলে দিও না। মেয়েটা এতক্ষণ/সকুল 
পাথারে ভাষছিল, আমার কথায় য়েন কুল পেল। এই রকম একটা 
কথাই তার মন শুনতে চাইছে । ফলে ক্ষণিকেই আমি হয়ে উঠলাম 
তার অতি বড় আপনার লোক । ধীরে ধীরে মেয়েটা আমার কাছে সরে . 
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এসে বলল, “নাঃ নাঃ বলব না । কিন্ত আমাদের আপনি সাহায্য করবেন 
তো ?? বুঝলাম আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, অর্থাৎ কিঃনা মেয়েটা 
আমায় বিশ্বাস করতে সুরু করেছে । এইবার ধীরে ধীরে বধ ধরাতে 
হবে। নান! “কেইসের+ ব্যাপারে প্রায় দুইশত প্রেমপত্র ড্রয়ারে রাখা 
ছিল। তা থেকে বেছে খানকতক বার করে উল্টে পাণ্টে দেখে 
নিলাম । এর পর হঠাৎ বলে উঠলাম, ‘আরে, এ তো মেই ছেলেট! ৷? 


তারপর অন্তমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করলাম, “রসাদের ওখানে ছেলেটা আর. 


বায় নাঃ না?? বলা বাহুল্য, রম! ছিল একজন কল্পিত মেয়ে । রমার 
কোনও অস্তিত্বই মেয়েটার জানা ছিল না। দূর থেকে'বতদূর সম্ভব 
চিঠিগুলির দিকে সে দৃষ্টি প্রদারিত করল। স্বাক্গরকারিণা রমার নামটা 
আমার ইচ্ছাকৃত অপাবধানতাঁর মেয়েটা ভালরূপেই দেখতে পাচ্ছিল। 
মেয়েটী এইবার ব্যগ্রভাবে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেন করল, ‘কে রমা! ? কার 
চিঠি ওগুলো? বলুন ন1?, চিঠির বাণ্ডিলটা তাড়াত:ড়ি সরিয়ে এনে 
হারে পুরে, সন্নেহে মেয়েটীকে জানালাম, “নাঃ, থাক ওসঞ্ণুকথ| | 
মেরেটা কিন্তু নাছোড়বান্দা । অমূলক সন্দেহ ততক্ষণে তার মনে দান৷ 
বেধেছে । শেষে বাধ্য হয়ে, অনেক কিছু না বলার ভাণ করে, মেয়েটাকে 
অনেক কিছুই শুনিয়ে দিলাম । শুধু তাই নর, তার মতন একটা ভাল 
মেয়েকে ঠকাবার চেষ্টা করায় ছোকরাটীর উপর বেশ একটু বিরক্তি 
প্রকাশও করলাম। গুধু তাই নয়, তার মতন মেয়েকে পেলে, যে 
কোনও মানুষই যে ধন্য হত, সে কথাও বলতে তুললাম না। 
এমনি, আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর মেয়েটী নিজেই 
বলে উঠল, “এতদূর অধ্ঃপাতে গেছে, ও। সত্যিই আমি 
এতটা আশঙ্কা করি নি। বাচিয়েছেন আপনি আমাকে । দরকার 
নেই, 'আমি আর চাই না ওকে ।, আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর 


4) 


১৫৭ অপরাধ-বিজ্ঞান 


মেয়েটা আমায় অনুরোধ জানিয়ে বলে, “আপনি যখন বলছেন তখন 
বাবার সঙ্গে ফিরে যাই, কি বলেন? কাল কিন্তু, আপনি আমাদের 
ওখানে চা থাবেন। আসবেন তো? ঠিক?” বেশ বুঝতে পারলাম 
মেয়েটার ফ্যাসিনেসন বা অনার ঝৌক মোড় ঘুরতে সুরু করেছে। 
এমনিই হয়। একজন জাগায়, কিন্তু ফল ভোগ করে অন্যজন । 
সাবধানে মেয়েটার পৃষ্ঠদেশে, বার ছুই সন্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে উত্তর 
দিলাম) হা যাব। কিন্তু’ তুমি লক্ষ্মী মেয়ে হবে? আমার সব কথা 
শুনবে ?, মাথা নীচু করে মেয়েটা উত্তর করল, “হ-উ-উ। শুনব 1” 

» মেয়েরাবখন মানুষের গুণের বদলে, আসল মাহুষটাকেই ভালবাসে, 
তখন বুঝতে হবে বিষয়টি অনেক দিন ধরে গড়ে উঠেছে, সেই কারণে 
তাঁকে ভাঙতে হলেও বেশ কিছু সময় ও কার্যকরণের প্রয়োজন হয় । 
উপরে বিবৃত ঘটনাটির মত উহা সব সময় অত অনায়াস-সাধ্য হয় না। 
এইরূপ অবদ্থায়*কন্যটীকে বুঝতে দেওয়া উচিত, যে এ ছেলেটার সহিতই 
তার বিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু এখুনিই নয়, পরে। এর পর নানা 
অছিলায় মেয়েটাকে বা ছেলেটাকে দূরে সরিয়ে চোখের আড়াল করে 
দেওয়া দরকার । এবং তারপর ধীরে ধীরে জানানো দরকার ছেলেটির 
উপর তাঁর অবিশ্বাস । তাকে মিথ্যা করে বুঝান উচিত, “সে তাঁকে 
আর চায়না । বাপ মার কথা মত সে এক জমীদারের মেয়েকে বিরে 
করছে। নে এখন টাকা চায়। তাঁকে ডেকে পাঠান হয়েছে কিন্ত 
পত্রবাহককে এবং সেই স্দে কন্তাটাকে এবং কন্যার পিতাঁকেও 
সে গাল পড়েছে, ইত্যাদি ।” কৌনওরণে একবার ক্রোধ কিংবা হিংসা 
মেরেটার মধ্যে স্থান পেলেই বুঝতে হবে মেয়েটা বেচে গেল। 

হিংসা হতে ক্রোধ--ক্রোধ হ’তে প্রতিহিংসা জাগা খুবই স্বাভীবিক। 
অনেক সমর এইরূপ অবস্থায় পূর্বপ্রেমাস্পদের সত্যকার কিংবা কল্পিত, 
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অক্কতজ্ঞতা মেয়েদের এমনি ক্ষিপ্ত করে তুলে থে তারা: কেবলমাত্র 
প্রতিশোধ নেবার মানসে অপর আর এক যুবককে বিবাহ করতে 
সহজে রাজী হয়। মেরেদের এই ছুর্ঘলতার স্ুবৌগ চিকিৎসকরা 
সহজেই নিতে পাঁরেন। এই অবস্থায় উপনীত হলে মেয়েরা পূর্ব 
প্রেমাম্পদের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর বিবৃতি দিতেও পেছপাঁও হয় না, 
এবং তাঁদের সেই বিবৃতির মধ্যে সব সময় সত্য কথা না,ও থাকতে পারে। 

নিন কলা আছে বারা নিছক যৌনজ কারণেই গৃহত্যাগ 


করেছে। এইরূপ কন্যার চিকিৎসা করা আরও সহজ | নিপ্নের 
বিবৃতিটা প্রণিধান যোগ্য । রী 
“মেয়েটাকে উদ্ধার করে তাকে বাপের হেপাজতেই আমরা ছেড়ে 
দিই। মেয়েটাকে আমরা পিতৃগৃহে ফিরিয়ে আনি কিন্ত কিছুতেই 
তাঁকে শান্ত করতে পারি না। মেয়েটাকে ক্রমাছরেই মুসড়ে পড়তে 
দেখে আমি তাকে বলি, বায়স্কোপ দেখতে বাবে, খুবি"! চলো একটু 
তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।” মেয়েটা এই প্রস্তাবে মারমুখী হয়ে 
উঠে। কন্ঠাটার এক দুরসম্পর্কীয় আত্মীয় যুবক এতক্ষণ আমাদের 
সে সঙ্গে ছিলেন। __কন্তাটীকে যেমন করেই হোক স্ব সমাজে 
ফিরিয়ে আনতে হবেই।? এই কথাটাই তিনি বারে বারে বলছিলেন। 
হঠাৎ লক্ষ্য করি, বুবকটা কন্যার পাশে বসে তাকে আদর করতে করতে 
বোঝাবার চেষ্টা করছে। এক এক সময় সে তাকে বুকের মধ্যেও 
জড়িয়ে ধরছিল। আমি স্থির দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে একটা পরিবর্তনও 
লক্ষ্য করলাম, এবং নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে 
টি ফোকা শেষ করে পুনরায় ওদের ঘরে ঢুকে 
দেখি উভয়ে খুসী মনে গি্প করছে । আরও নিশ্চিন্ত হয়ে কন্ঠাটীকে 
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কি-ই খুকী সিনেমায় যাবে ?, উত্তরে কন্চাটা 
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A 


না 


বলে উঠলো, ‘আমি নতুদীর (বুবকটা ) সঙ্গে যাবো। বুঝলাম কন্যাটি 
বেঁচে গেলো ॥ এবং এ’ও বুঝলাম অপহারকের আর রক্ষা নেই ।” 
নাবালিকা কন্তার অন্তর্ধানের সংবাদ পাওয়ামাত্র শান্তিরক্ষকদের 
উচিত, কন্তার বাসভবনে এসে তাঁর বাক্স তলাস “করা । প্রায়ই দেখা 
যায় যে, কন্াঁগণ অসাঁবধান বশতঃ অন্ততঃ একখানি প্রেমপত্রও ফেলে 
রেখে গেছে। এই পত্র হতে অপহীরকের নাম ধাম সহজেই জানা 


বায়। এ ছাড়া খোজ নেওয়া দরকার কন্ঠাটার পিঠাপিঠি কোনও 


ভগিনী আছে কিঃনা। অনেক সময় নিজের দুঃখের কথা ছোট 
স্ভগিনীর্ের এরা বলে থাকে । কিন্তু এই ভগিনীরা তিরস্কত হবার 
ভয়ে পূর্ব কথা প্রায়ই গোপন করে থাকেন। এত দিন এই সব কথা 
কাউকে বলে নি কেন? এই সম্ভাব্য কৈফিয়ত হ'তে মুক্তি পাবার 
জন্তেই তাঁর! এইরূপ বলে। এদের একটু পীড়াপীড়ি করলেই আসল 
কথা প্রকাশ পাবে। বন্াটার কোনও পড়শী বা বান্ধবীর নিকট 
হ’তেও প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যায় । গুরুজনবর্গও এই সময় এমন 
অনেক কাহিনী মনে আনতে পারেন বা, তারা এতদিন দেখেও 
দেখেন নি। বাড়ীর চাঁকর বাঁকর, সাজানো ঘটক প্রভৃতির মাঁরফৎ 
চিঠিপত্র চালানও অসম্ভব নয়। পীড়াপীড়ি করলে এদের নিকট হতেও 
খবর পাওয়া বাবে। এ ছাড়া পাড়ায় একটি মেয়ে হারালে, পাড়া 
হ’তে ও সময়ে কোনও ছেলে হারিয়েছে কিনা তাও অবহিত হওয়া! 
দরকার । দি | 

স্থান ত্যাগ করার পর অপহারক প্রায়ই বন্ধু বান্ধব ;9 আত্মীয় 
বর্গের সহিত পত্রালাপ করে-_প্রীয়ই অর্থের প্রয়োজনেই এরা 
এইরূপ করে। স্থানীয় পোষ্ট অফিস গুলিতে অনুসন্ধান করলেও 
পলাতকদের গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে অবহিত হওষা বাবে। 
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শ্যামপুকুরের “অমুক রাণী” অপহরণ প্রেমজ অপহরণের একটি 
প্রকট উদাহরণ । ১৯৩৫ সালে এই অপকাধ্যটি সমাধিত হয়। 
ঘটনার বিবরণটি ছিল এইরূপ £__যুবকটি ছিল কায়স্থপুত্র এবং কন্ঠাঁটি 
ছিল ব্ৰাহ্মণকন্তযা । যুবকটি ঘুড়ীর সাহায্যে প্রায়ই কন্ঠাটির বাঁস- 
ভবনের ছাদের উপর প্রেমপত্র পৌছে দিয়েছে। এই সম্বন্ধে পড়শীর! 
অভিযোগ করা সত্বেও কন্যার পিতা ও ভ্রাতা তা বিশ্বাস করেন নি, 


কন্যাটার উপর তাদের এমনিই প্রগাঢ় বিশ্বাস হিল। ধীরে ধীরে এমনি- : 


ভাবে উভয়ের মধ্যে প্রেম গ’ড়ে উঠে, শেষ বরাবর অভিভাবকরা 
বিবয়টা অবগত হন। এর পর তারা কন্যার অমত সত্বেও পলীগ্রামের 
এক পুরোহিত পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ স্থির করে ফেলেন। কৌলিন্ত 
প্রথা বজায় রাখার জন্যেই তারা এইরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের 
একবারও মনে হয় নি, শহরে শিক্ষাপ্রাপ্ত কন্তাকে পল্লীগ্রামের গৌড়া 
ব্ৰাহ্মণপুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া নিরাপদ নয়। বিরাহ রাত্রের 
ঘটনাটাও ছিল চমকপ্রদ । আমি নিজে বিবাঁহ-বাঁসরে উপস্থিত ছিলাম। 
দৃম্তটা আজও আমি ভুলি নি। কন্যা কিছুতেই বরের গলায় মালা দেবে 


না। ঘাড় গুঁজে দে মালা নীচু করে রাঁখে। এদিকে পিড়ির 


বাহকদেরও হাত ভেরে উঠে। সকলেরই মুখে সেই এক কথা, মালা 
“দাও মালা দাও, কিন্ত কন্যা কারুর কথাই গুনে না। সীতা সাবিত্রী 
হ'তে দময়ন্তী পর্য্যন্ত অনেক সতী রমণীর কথাই তাকে গুনানো হয়, কিন্ত 
সে নাচার। পরিশেষে ছুই পাশ হতে দুইজন ক্রন্তার ছুই হাত চেপে ধরে 
মালাটা বরের দিকে জোর করে এগিয়ে আনে। বরও লক্ষ্মী ছেলের 
মত এগিয়ে এসে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে মালা পরে। বেশ মনে পড়ে, 
কন্ঠাটী পিঁড়ি হ'তে নেমে এসে বারাগার একট! থাম আকড়ে ধরলো । 
এর পর আমাকে সেখানে দেখে, থান ছেড়ে আমীর পা জড়িয়ে ধরে 


টি 
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বললো, “আপনিই আমায় রক্ষা করুন৷” ' বিব্রত হরে কন্তাটাকে আমি 
জানিয়ে দিই, ‘তুমি বাদ্দালীর ঘরে জন্মেছ। এখন তুমি নিজে 
নিজেকে রক্ষা না “করলে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে 
গারবে না।ঃ 

এইরূপ বিবাহের অবশ্তন্তাবী ফল ফলতে দেরী হয় নি। “বিবাহের 
মাত্র পনের দিন পরেই সে পিত্রালয় হতে অন্তর্দীন হয়। কন্ঠাটার ভাই 
খানায় এসে জানায় বে ভার ভগিনী সম্ভবতঃ গন্দীয় ডুবে আত্মহত্যা 
করেছে, এরা এজন্তে জলপুলিসের নিকট খোঁজখবর নেবার জন্যে 
আমাদের এর্গরোধ জানায় । ভদ্রলোককে কিছুতেই বিশ্বাস করানো! 
বার না যে তার ভগিনী গৃহত্যাগ করেছে । তদন্তের দ্বারা জানা যায় বে, 
পূর্বোক্ত কায়স্থ যুবকটাকেও এ দিন হ'তে পাওয়া যাচ্ছেনা । এর পর 
আর আমার বুঝতে বাকি থাকে নি, কন্তাটী কেন এবং কার সঙ্গে উধাও 
হয়েছেন। তথ্য-তল্লীদের পর জানা যায় যে, যুবকটা শ্রীমতীকে নিয়ে 
ঘাটশিলার এক বাটীতে বসবাঁদ করছেন । খবর পাওয়া মাত্রই আমরা 
ঘাট্ুশিলায় রওনা হই। যুবকটীর বন্ধুগণ আমাদের রওনা হওয়ার 
খবরটা সংগ্রহ করে বোধ হয় তাঁদের টেলিগ্রাম করে সাবধান করে 
দিয়েছিল রাত্রি একটার সময় অকুস্থলে পৌছে আমরা! শুনি তারা মাত্র 
দশ মিনিট পূর্বে গৃহত্যাগ করেছে। আমরীও তৎক্ষণাৎ ষ্টেশন 
অভিমুখে রওনা হই_ দূর হ'তে দেখতে পাই দুজনায় হাঁত ধরাধরি করে 
ছুটে চলেছে। পথ ঘাট তাদের ভালরূপেই জানা ছিল, মাঠের পথ -ধরে 
বহু পূর্বে তাঁরা ষ্টেশনে এসে কলিকাতাগামী একটা ট্রেণে উঠে 


₹ পড়েছিল। আনরা লাইনের ধারে ধারে চলে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে 


আসছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম ট্রেণখানি কলিকাতা অভিমুখে 
রওনা হয়েছে।  ট্রেণের, কামরা হতে রুমাল নেড়ে মেয়েটী টেচাতে - 


১১-তৃ 
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থাঁকে, ‘গুড নাইট, গুড নাইট 1১ অগত্যা আমরাও রুমাল নেড়ে তাকে 
প্রতি-অভিবাদন জানাতে বাধ্য হই । এর পর আমরা দূরবর্তী ষ্টেশনে 
টেলিগ্রাম করে কর্তৃপক্ষকে তাঁদের আটকে ফেলবাঁর জন্য অনুরোধ 
জানাই । কিন্ত, এরা ছিল আমাদের চেয়েও চালাক লোক। মধ্যপথে 


নেমে পড়ে একটা বিপরীতগামী ট্রেণে চেপে এরা পুরী চলে আসে । এর 


পর প্রায় মানাধিক পরে খবর পেয়ে আমরাও পুরী রওনা হই । 

পুরীধামে এসে এদের আস্তানাটা খুঁজে বার করতে আমাদের 
একটু মাত্রও দেরী হয় নি। তাদের বাদগৃহে এসে ভুনি পুর্ববাহরেই 
সংবাদ পেয়ে তারা উধাও হয়েছে। আশ্চ্্যান্বিত হয়ে দেখি মেঝের 
উপর দুইখানি আসন এবং তাহার সম্মুখে মালসা ঢাকা ছুই 
থালি খাবার । এ ছাড়া দুই গেলাস জলও রাখা আছে। নিকটে 
একটা! খুরি চাপা একটুকরা কাগজও দেখা গেলো । কাগজটিতে 
লেখা ছিল, দাদা, পূর্বাহেই খবর পেয়ে সরে পড়ছি। এতক্ষণে 
প্রায় বিশমাইল দূরে এসে পড়বো । মিছামিছি দৌড়াদৌড়ি না 
করাই ভালো । মালদা ঢাকা খাবার রইলো», একটু খেয়ে নিও, 
তোমার সন্গের ভদ্রলোকটাকেও খাইও। আমাকে ফেরাবার চেষ্টা 
করা বৃথা, বরং মনে করো আমি মরে গেছি, অন্ততঃ তোমাদের 
কাছে তে তাই । ইৰ্জাদি ৷? দ 

'অপহ্তা কন্তার ভ্রাতা কিন্তু. কিছুতেই তার ভগিনীর পরিত্যক্ত খান্ত 
স্পর্শ করতেও চাইলেন না। কিন্তু, আনি এই ব্যাপারে তার সহিত 
একমত হ'তে পারি নি। এর পর পুরী হতে আমরা কলিকাতায় চলে 
আসি। পরিশেষে এই কনিকাতাতেই কর্ণওয়ালিস ই্বাটের, একটা ঘরে 
উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হয়। কন্তাটীর স্বামীটিকে তখনও পর্যন্ত ব্যাপারটা 
জানানে হয় নি। পতিদেবতা ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার 


টি, 
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ূর্বে_উহা বেমালুম চেপে ফেলে কন্তাটাকে স্থামীগৃহে পাঠিয়ে 
দেওয়াই আমরা সসীভীন মনে করি।  কন্তাটা কিন্ত এই প্রস্তাবে 
কিছুতেই রাজী হয় না । আমি কন্যাটীকে বুঝিয়ে বলি, ‘দেখ খুকী, 
জানতে পারলেই দোষ, না জানলে দোষ নেই । ভুল শুধরোবার 
এখনো উপায় আছে। ভালো চাও তো এখনও তুমি স্বামীগৃহে ফিরে 
যাও ।৮ উত্তরে মেয়েটা বলে উঠে, “কে বললে ও আমার স্বামী ? দুটো 
মন্ত্র পড়লেই কি আর স্বামী’হওয়| বায় । ত ছাড়া মন্ত্র আমি পড়ি নি, 
ওই বক বক করে বকে গেছে । এ বিবাহ আমি স্বীকার করি না।” 
খিশ্মিত হরে আমি উত্তর করলাম, ‘তবু একে আমি বিয়েই বলবো ।” উত্তরে 
মেয়েটা বললে, ‘জোর করে বিয়ে দিলেও, সেই বিয়েকে আপনি বিয়ে 
বলবেন? আচ্ছা বেশ ; কিন্তু আপনাকেও আসি একটা পাটা প্রশ্ন করতে: 
চাই, কিন্তু তার আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে সেই প্রশ্নের 
যথাযথ উত্তর কি আপনি না দিতে পারেন তা হলে আপনি আমাদের 
দুজনার বিবাহে সাহায্য করবেন । অপর দিকে আপনি বদি এর যথাযথ 
উত্তর দিতে সক্ষম হন তাহলে আমি আপনার কথামত স্াগী ,গৃহেই 
ফিরে যাবে ; এই সম্বন্ধে শেষ বিচারের ভার আমি আপনার উপরই 
ছেড়ে দিচ্ছি! কন্যাটার এবংবিধ প্রস্তাবে কিছুমাত্র আমি বিচলিত 
হই নি। কারণ তাঁর বিছ্যাবুদ্ধির চেয়ে আমার বিচারবুদ্ধি স্বভীবতঃই 
বেশী ছিলে! ৷ খুনী হয়ে আমি বলে উঠলাম, ‘বেশ রাঁজী। বলো 
তোমার কি প্রশ্ন? £. 
এইবার মেয়েটা আমাকে জিজ্ঞাদা করলে, “আঁচ্ছা,॥ ছুটকী 
, গৌয়ালিনীকে দেখেছেন ।” 
এই ছুটকী গোয়ালিনী আমাদের পাঁড়ীরই একটা স্ত্রীলোক । রা 
+ কদর্য মসীবর্ধা স্ত্রীলোক সচরাচর” দেখা বায় না। বয়ন ও৫এর, 


ত 
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কাছাকাছিঃ ধুমসো কালো চেহারা । তার সঙ্গে আছে কর্কশ গলার 
স্বর। রাত্রে হঠাৎ তাকে কেউ দেখলে ভয়ই পায়। জননীয়া শিশু- 
পুত্রদের ছুটকীর নাম নিয়ে ভয় দেখিয়ে থাকেন--‘এ চুট্টকী ৷? 
বলা বাহুল্য স্্ালোকটীকে না চেনার কোন কারণ ছিল না। ঘাড় নেড়ে 
উত্তর করলাম, “হ্যা চিনি, কিন্তু কেন?” উত্তরে মেয়েটা বললে, ‘এখন এ 
ছুট্‌কী গোয়ালিমীকে আপনার পাশে বসিয়ে_পিস্তল দেখিয়ে যদি কেহ 


আপনাকে তাকে বিবাহ করতে বাধ্য করে তাহলে কি আপনি তাকে 


স্ত্রী বলে মেনে নেবেন ?? 

মেয়েটার এইরূপ উত্তরে আমি স্তম্ভিত ইয়ে বাই। নাচার হয়ে আমি 
তার ভাতাকে বললাম, ‘মাপ করবেন, পারলান না আমি কিছু করতে। 
এইবার আপনি আপনার ভগিনীকে সমঝান।” কন্াটার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
ভগিনীটীর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কেঁদে ফেলে বললো, “যারে তুই 
কি তোর বাপ ভাইয়ের মুখের দিকে একবারও চাইবি ঘা?” হিষ্রিয়। 


রোগীর মত ক্ষেপে উঠে মেয়েটী বলে উঠলো, 'কি”ই বাপ ভাই, না হাতী? 


লজ্জা! রুরে না বলতে? তোমরা কি তাকিয়েছো এই ছোট বোনটির 
দিকে? তোমরা তাকিয়েছো তোমাদের সমাজ তোমাদের বংশ 
'গরিমার দিকে, আমার দিকে তাকাও নি। তা না হলে লেখাপড়া 
শিখিয়ে ও ঘণ্টা নাড়া বামুনের সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে না। আমিই বা 
তোমাদের মুখের দিকে তাকাবো কেন ?? = 

হত্যত্তরূপ বিরক্ত হয়ে উঠে এইবার মেয়েটীকে আমি বললাম, “কিন্ত 
ওই বা তোমাকে ক’দিন স্থৰী করবে ? করেক দিন পরেই ও তোমাকে 
ফেলে পাঁলাবে দেখো।? উত্তরে মেয়েটি বলে উঠলো, “কিন্ত এই দুই 
দিনেরই বা তৃপ্তি আমাকে দেয় কে? তবুও এই ছুই দিনও তো আমি 
সখী হবো। এই দুই দিনের তৃপ্তিই' আমার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে 
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থাকবে । স্বামীর কাছে থেকে সারা জীবন ছুর্ভোগই ভোগ করবো, 
একটা দিনের জন্যেও স্থখী হবো ন! । তাঁর চেয়ে আমার এই ছুই 
দিনের স্থখই ভালো ।” 

বেশ বুঝতে পারলাম অপদ্ৃতা কন্ঠাটার নৈতিক অসাড়তা ও নিল্লজ্জতা 
সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে । মেয়েটী এও বললে বে, তার স্বামী নাকি পাজী 
দেখে স্ত্রী সংসর্গ করে থাকেন । পীঁজীতে যেদিন লেখা থাকে “মন্ত মাংস 
ও স্ত্রী সংসর্গ নিষিদ্ধ লেই দিন তিনি স্ত্রীর ত্রিদীমানায়ও আসেন না| 
* আবার যেদিন তিনি দিনক্ষণ প্রশস্ত মনে করেন, সেইদিন না”কি দ্্ীর 
ব্যক্তিগত? মতামত ও ইচ্ছা উপেক্ষা করে তাঁকে পীড়ন করতেও কুগ্া 
বোধ করেন নি। আমি অবশ্য কন্তাটীর এই উক্তি মিথ্যা ভাঁষণরূপেই 
মনে করি, কারণ স্বামী গৃহে মাত্র ১৫ দিন বাস করে এতটা অভিজ্ঞতা 
লাভ কখনও সম্ভব হয় না। 

বৌনজ জ্রপকাধ্য কন্ঠাগণের হনে হ’লেও এজন্য কন্যাকে 
কোনও রূপ শান্তি পেতে হয় রঃ এজন্য একমাত্র পুরুষেরই শাস্তি 

হ/য়ে থাকে। 

, আমরা বুবকটাকে হাজতে দিয়ে কন্তাটাকে তার পিতার হেপাজতে 
ছেড়ে দিতে চাই, কিন্তু কন্যাটী তার পিত! বা ভ্রাতার সহিত গৃহে 
ফিরতে কিছুতেই রাজী হয় না। এ সম্বন্ধে কন্যাটা আমাকে জিজ্ঞাসা 
করেছিল,*আপনাঁদের উদ্দেশ্য কি বলুন তো? আপনাদের উদ্দেশ্য ছেলেটাকে 
চোর বানানো, আর জামাকে হেশ্যায় পরিণত কর1? এই যদি 
আইনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেই আইন শ্রেয়ের আইন নয় |) আমি 
বস্তাটাকে প্রশ্ন করি, কেন, “তাই বা হবে কেন ?? উত্তরে মেয়েটা বললে, 
“তা ছাড়া আর কি? ওকে জেলে পাঠালে ও চোরই হবে । আর আমাকে 
যখন আর কেউই ঘরে নেবে না,তখন ওর অবর্তমানে আমায় বেশ্যাই হতে 


ভি 
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হবে যুক্তি অকাট্য, এর উপর আর কথা চলে না, অগত্যা কন্তাটীকে 
আমর! কন্যাশ্রমে (Rescue 17০7০) পাঠাতে বাধ্য হই । এর কিছু দিন 
পরে বুবকটা তদন্তসাপক্ষে জামীনে মুক্তিলাভ করে এই সর্ভে যে বিচার- 
- কাৰ্য্য সমাধার পূর্বেব সে তার বাসগৃহ ত্যাগ করবে না। 

এর পর একদিন রাত্রি এক ঘটিকায় আশ্রম হতে সংবাদ পাই যে 
কন্তাটা দ্বিতলের ঘর হ'তে কাপড়ের দড়ির সাহায্যে নীচে নেমে পলায়ন 
করেছে । খানকতক শাড়ীর সাহায্যে এ শাড়ীগুলির একটার মুখের সহিত 


অপরটীর মুখ বেঁধে দে এই দড়িটী তৈরী করেছিলো । শুধু তাই নয়, * 


নামবার সময় নীচের একটা টিনের ছাদে পা লেগে তার গাঁও কেটে 

ঘায়। কিন্ত তা সত্বেও সে পালাতে পেরেছে । কাটা পা অবস্থায় একখানি 

রিক্সা করে মেয়েটীকে নাকি একজন পথিক প্রস্থান করতেও দেখেছেন। 
আমি স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিলাম, এত রাত্রে কোথায় মেয়েটার সন্ধান 


করা যেতে পারে, এমন সময় অবাক হয়ে দেখি যুবকটীকে সঙ্গে করে 


মেয়েটী নিজেই থানায় আসছে । 

অপহারক বুবকটা আমায় জীনার বে, সে স্ব-বাটীতে নিদ্রা যাচ্ছিল; 
এই সময় মেয়েটাই ঘরে এনে তাকে ঠেলে তুলেছে। যুবকটী এ’ও 
বলে যে, বাইরের গেট বন্ধ থাকাঁয় মেয়েটী পাচিল টপকেই নাকি বাড়ীর 
ভিতর ঢুকেছিল। 

হতভম্ব হয়ে আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এযা, এ-কি-ই 
ব্যাপার? পালালেই তো আবার ফিরে এলে কন?” 


উত্তরে মেয়েটা মৃদু হেসে আমায় জানিয়েছিল, “এটাও বুঝলেন না?" 


এদ্বারা আমি প্রমাণ করবো যে ও আমাকে নিয়ে পালায় নি, আমিই ওকে 
নিয়ে পালিয়েছিলাম। যে মেয়ে এতো কাণ্ড করে পালিয়ে এসে এ 
রুবরুটীকেও, এত রাত্রে থানায় এনেছে_তাকে নিয়ে পলায়ন করতে 


=, a0 


. 
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পারে এমন যুবক এ পৃথিবীতে নেই। এইটেই আমি বিচারের সময় 
আদালতে প্রমাণ করবো। এই জন্যেই এতো কষ্ট করেছি, এবং 
আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি। 

স্তম্ভিত ও সেই সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে কন্যাটার এই বাক্যবাণ গলাধঃকরণ করা 
ছাড়া আমার আর কোনও গত্যন্তরও ছিল না। 

ব্যাপার বাহাই হউক মেয়েটীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল, নানা কারণে 
যুবকটার বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা ঢোকে. নি। কিন্তু অপহরণের 
মামলা হতে অব্যাহতি "পেলেও বুবকের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের - জন্য একটা 
পৃথ্ুক মামল? কন্ঠাটার স্বামী কর্তৃক আনীত হয়। এই মামলার শুনানীর 
কয়দিনই আমি উপস্থিত ছিলাম। শুনানীর সময় বিপক্ষ পক্ষীয় একজন 
বলে উঠেন, “গন্ধায় ডুবে মরতেও পারো! নি।+ উত্তরে মেয়েটী বলে উঠলো, 
«মরতে তে! গিয়েছিলাম ।” অপর আর একজন উত্তর করে, “তা মর্লে না 
কেন?» প্রত্যত্তরে মেয়েটা বলে উঠেন, ‘তা কি করবো বলুন? সেদিন 
গঙ্গায় যে বড় জল ছিল ৷? 

মেয়েটার এই নির্লজ্জ অভিব্যক্তি শুনে বিচারক হ'তে সুরু করে 
আদালতের চীপরাণী পর্য্যন্ত হতবাক হয়ে যায় । পরে কিন্তু কন্যাটীর 
বিবাহিত স্বামী (ফরিয়াদী ) ব্যভিচারের মামলাঁটা অগহারক যুবকের 
( আসামী ) সহিত মিটিয়ে নিয়েহিলেন। মিটমাটের সত্ব স্বরূপ ফরিরাদী 
ভদ্রলোক ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ ছুই সহন্র মুদ্রা গ্রহণ করেন। নোট 
কয়টা অপহাঁরক যুবকের উদ্রিলই কন্তাটীর স্বামীকে প্রদান করছিলেন। 
এমন সময় হঠাৎ কন্তাটী এগিয়ে এসে ছে! মেরে নোট কয়টা উকিলের 
হাঁত হ'তে কেড়ে নিয়ে উহা নিজেই তার স্বামীর হাঁতে তুলে দিয়ে বলে 
উঠলো, “এই নে তোর স্ত্রীর দাম নে। লঙ্জীও করে না, আবার 
মামলা করতে এসেছে ।” - 
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ইতিপূর্বে আমি স্বামী দেবতাটাকে, নামল! জয়ের পর তিনি বধুকে ঘরে 
নেবেন কিঃনা তা জিজ্ঞাস! করেছিলাম, উত্তরে পতিদেবতা রাগে কাঁপতে 
কাপতে উত্তর করেছিল, «এই কুলটাকে বরে নিতে বলেন? ঘরে ওকে 
আমি নোবোই না, তবে আসামীর আমি জেলই চাই। ওকে আমি জেলে 
" পাঠাবোই।” ফরিয়াদী বুবকটার এবংবিধ ননৌবৃত্তির কথা ভেবে 
মামলাটার এই শেষ পরিণতি আমাদের সন্ত্ই করেছিল। পরে 
শুনেছি অপহারক যুবক তার দিনসিরারিটার প্রমাণ স্বরূপ কন্তাসহ গৃহে 
ফিরেই কন্তার নামে তার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তিই রেজিষ্টার 
করে দিয়েছিল। শুনেছি, পরে এরা বিবাহও করেছে, তবে কোন্‌ 
মতাঙুনারে ত! জানি না। এ’ও আমি শুনেছি বে আঁজ পর্য্যন্ত তারা 
সুখেই ঘর-কন্পা করছে, এবং দুইটা পুত্র এবং তিনটা কন্তা সন্তানও 
তাদের হয়েছে। ॥ 

এই সকল বিষয় অনুধাবন করলে মনে হবে, ক্ষেত্র বিশেষে হিন্দু 
সমাজের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদেরও প্রয়োজন আছে! 

প্রেমজ অপহরণ নানা রূপেই সংঘটিত হয়ে থাঁকে। এ সম্বন্ধে নিম্নে 
অপর আর একটা বিবৃতি দেওয়া হালো । 

“আমি সাময়িক ভাবে কন্যাটিকে অপহরণ করে ছিলাম, অপহরণের 
উদ্দেশ্যে নয়, বিবাহেরই উদ্দেশ্তে। 'প্রায় ছয় মাস ধরে তাদের বাড়ীতে 
বলে কন্যার পিতা তার পুত্রীর সঙ্গে আমাকে আলাপ কর্তে দিয়েছেন। 
উভয়েই আমরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী রূপেই, মেনে নিয়েছি, এমন সময় 
হঠাৎ একদিন তার এক বৈবাহিকের কুপরামর্শে, আমার শ্বশুরমশাই 
আমাদের বিবাহে অমত করে বসলেন, আমি নাকি অনতচরিত্র, আমি 
নাকি দগ্যপারী। আমাকে নাকি অনেকেই রেইসে দেখেছেন, 
ইত্যাদি। নাচার হয়ে আমি সামনিক ভাবে কন্তাটাকে অপহরণ করি। 
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আমরা দুজনে এক ফটোর দোকানে গিরে পাশাপাশি বসে কাধে কাধে 
হাত রেখে ফটো তুলি। এর পর সেই রাত্রেই ফটোর প্লেট এবং 
কয়েক কপি ফটো সংগ্রহ করে নিয়ে বাড়ী ফিরি_ ঈশ্বরকে সাক্ষ্য রেখে 
গান্ধর্বমতে আমরা আমাদের বিবাহ কার্য্যও সমাধা করে নিই । পরস্পারের - 
হৃদয় পরস্পরকে দান করাঁরই অপর নাম বদি বিবাহ হয়, তাহলে বহু 
পূর্বেই আমাদের বিবাহ হয়ে গিয়েছে । 7 

এরপর রাত্রি একটা কন্যাটীকে তাঁদের বাঁড়ীর দুয়ারে নামিয়ে , 
দিয়েই আমি চলে,আঁসি। বাড়ীর পুরুষরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমাকে 
পাকড়াও প্চরেন, তীর! ক্রুদ্ধ হয়ে জানতে চান আমি এ ফটোগুলো 
প্রেট সমেত ফিরিয়ে দেবো কিনা? আমি কিন্ত এগুলো ফিরিয়ে তো 
দিইনি, তা ছাড়া শহরের প্রত্যেক ছবি বীধাইএর দোকানে এর এক , 


' একটা কণি দিয়ে প্র-গুলি বীধিয়ে দোকানের শো?কেসে কিছুদিন 


পর্য্যন্ত রেখে দেবার জন্য তাঁদের অন্ুরৌধ করি। কিঞ্চিৎ অধিক 
অর্থের লোভে এই প্রস্তাবে তারা! অমতও করে নি। আমার আসল 
উদ্দেশ্য ছিল কন্যাটীকে ড্যামেদ করে দেওয়া, যাতে ক’রে কি”না ওরা 
তাকে অন্থাত্র বিবাহ ন! দিতে পারে। আমার এবংবিধ চাতুর্য্যে পরাজিত 
হয়ে কন্যাপক্ষ কন্াটাকে আমার সহিতই বিবাহ দিতে বাধ্য হয়েছে ৷" 
প্রেমজ অপহরণের পর কন্তাগণকে উদ্ধার করে আনলে এরা প্রায়ই 
আদালতে বলে, থাকে যে কন্তাটা সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে। সাধারণতঃ 
ইহা মিথ্যা করেই বলা হয়ঃ এবং অপহৃত! কন্যাগণ অপহারকের শিক্ষা 
মতই এ কথা বলেখাকে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে নূতন ও. জটাল 
সমস্যার স্থষ্টি করে মাঁমলাটী মিটিয়ে নেওয়া, এবং মেয়েটাকে অপহাঁরকের 
সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য কর!। এইরূপ ক্ষেত্রে শাস্তি রক্ষকদের উচিত 
ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা তৎক্ষণাৎ উহা গিথ্যারূপে প্রমাণিত করা । ইহা. 
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সত্য হলেও কৌন ক্ষতি নেই, এই ক্ষেত্রে ও সন্তানের উপর অপহারকের 
আইনান্বায়ী কোনও অধিকার বর্তায় না। প্রসবের পর ও সন্তানকে 
কোনও অপুত্ৰক ব্যক্তিকে দান করে দেওয়ারও রীতি আছে। এইরূপ 
গৃহীতার সংখ্যা এদেশে বহু আছে। হাসপাতালে ও পুলিশে এ 
সম্বন্ধে প্রতি মাসে বহু আবেদন পত্রও পেশ হয়ে থাকে। শহরে এমন 
সিনেক-আশ্রম আছে যেখানে নিঃখরচায় এই হতভাগ্য জীবেরা মানুষও 
ইয়ে থাকে । সন্তানটার জন্য এইরূপ এক, বিলি-ব্যবস্থা করে বালিকা 
শাতার প্রকাশ্যে বা গোপনে স্বদেশে কিংবা দুরদেশে বিবাহ দিলে সুফলই 
ফলে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে দুঃস্বপ্নের মত পূর্বব কথা »বিস্বত হয়ে 
কণ্যাগণ সত্ভাবেই বাকি জীবন অতিবাহিত করে থাকে। গোপনে 
প্রসবের জন্য শহরে বহু হাসপাতালও আছে। ' ইহাদের অধ্যক্ষ এই সকল 
সন্তানকে নিঃখরচায় মানুষও করে থাকেন, প্রসবের পর এই সব সন্তানের 
সহিত আর মাতার কোনও বন্ধই থাকবে না। একটু সুস্থ হলেই অনুড়া 
মাতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এইরূপ 
করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে ? 

প্রেমজ অপহরণের হ্যায় যৌনজ অপহরণের সংখ্যাও এদেশে কম নয়। 
ধরে বেঁধে, মুখ বেঁধে, আত্মীয় কুটুম্ব ও অন্যান্য রক্গকদের প্রহার করে 
কন্তা হরণের কাহিনীও এদেশে দুর্লভ নয়। পথ ঘাট হতে নারী 
অগহরণ তো হয়ই, এমন কি গৃহের শান্তি-নীড় হতেও কন্তা ও বধু 
অপহ্ত হয়েছে। দেশ-বিদেশের সমাজ »ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে ইহা 
কলঙ্কের কথা। বুদ্ধের সময় বিপক্ষ পক্ষীয় সৈশ্তরীও যে অপকার্ধ্য 
করতে কুণ্ডা বোধ করে, এমন কি যার জন্যে তাদের কঠোর শান্তি 
হয়ে থাকে, সেই কাধ্য বদি একজন দেশবাসী অপর এক দেশবাসীর 
প্রতি অকুষ্ঠিত চিত্তে করতে পারে, তা হলে বুঝতে হবে এক দেশে বাস 


সি ০২ 


ঞ 


১৭১ অপরাধ-বিজ্ঞান, 


করলেও উহারা একদেশীয় নয়। তবে এই সকল অপরাধ ব্যাপক ভাবে 
কমই ঘটেছে_স্থান বিশেষে এই অপরাধের ব্যাপকতা দৃষ্ট হলে পরিবার 
মাত্রেরই এ অঞ্চল পরিত্যাগ করে অন্ত্র গমন করা উচিত। নারী ও 
সম্পত্তি নিয়েই দেশ ও সমীজ, এই উভয় দ্রব্যকে রক্ষার জন্তে কত 
জাতি কত গোষ্ঠি নিরাপত্তার জন্যে এক স্থান হ'তে অপর স্থানে চলে 
গেছে, কত.বাসভূমি জঙ্গলে এবং কত জঙ্গল নগরে পরিণত হয়েছে 
এই নারী রক্ষারই কারণে ।* পরীক্ষিত সত্যকে: নূতন করে পরীক্ষা 
করার প্রয়োজন নেই | পৃথিবীর যত কিছু বাদ-বিসংবাদ এমন কি মহা 


বুদ্ধ এই নাঁরী হরণকেই উপলক্ষ্য করে পৃথিবীতে যুগে যুগে সংঘটিত 


হয়েছে । সব কিছুই উপেক্ষা করা যায়, কিন্ত নারী হরণকে উপেক্ষা! 
করা যায় না_-কাঁরণ এইরূপ উপেক্ষা আত্মহত্যারই নামান্তর ৷ বীর 
পুরুষরা এই জন্যেই বলে থাকেন, “রুটি ও বেটা, এই ছুইটাতে হাত দিলে: 
আমরা ক্ষমা করি না» 

বড় বড় শহরে যৌনজ অপহরণ সাধারণতঃ প্রবঞ্চনী দ্বারাই সংঘটিত 
হয়ে থাকে। শিশু কন্তারাই শহরে অধিক সংখ্যায় অপহৃত হয়ে থাকে। 
বেশ্যা নারীরা বৃদ্ধ অবস্থায় অন্ন সংস্থানের জন্য এই সকল শিশু কন্ঠাদের 
গোপনে ক্রয় করে থাকে । ভারতে এমন অনেক প্রদেশ আছে যেখানে 
কন্ঠার সংখ্যা অত্যন্তরূপ কম। বিবাহের চাহিদাঁয় তাঁরা কন্যা ক্রয় বা 
পালন করে থাকে,। এই সকল ঘাটতি প্রদেশেও অপহৃত কন্যাগণ বিক্রয়ের 
জন্য নীত হয়ে থাকে। ও / 

টালিগঞ্জের চাঞ্চল্যকর কন্যা হরণ যৌনজ অপহরণের একটা প্রকৃষ্ট 
উদীহরণ। আদালতের বিচারে অপহারকের কঠোর সাজা হয়েছে। 
অপহরণের প্রায় তিন বৎসর পর কন্ঠাটী উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছিল। 
ধরা পড়ার পর অপহাঁরক নিক্বোক্তরূপ এক বিবৃতি দিয়েছিল । 


«অপরাধবিজ্ঞান | ১৭২ 


- “আমি হুজুর একজন পুরানো চোর । মান ইজ্জতের আমার বালাই 
নেই। একদিন অপহরণের উদ্দেশ্যে এ বাড়ীটিতে এসে আমি বলি 


বে সর্বনাশ হয়ে গেছে, অমুক বাড়ীর কর্তা গাড়ী চাপা পড়ে 
হাসপাতালে গেছেন, বলতে পারেন আপনারা তাদের বাঁ়ীটা কোথা? 
কথিত ভদ্রলোক এ বাড়ীরই একজন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। দুপুরের সময় 


গর বাড়ীতে কোনও পুরুষ ব্যক্তি ছিল না; এইভন্য বাড়ীর গিরী দয়াপরবশ 


রত 


হয়ে তার দশ বৎসরের শিশু কণ্ঠাটাকে এ ভদ্রলোকের বাড়ীটা আমাকে. 


দেখিয়ে দিতে বললেন। আমি তাড়াতাড়ি কন্যাটীকে নিয়ে একটা ট্যান্সীতে 
উঠে পড়ে বললাম, একটু এসো খুকী, 'উবধটা আগে কিনে নিই। এব পর 
খুকীকে আমি কিছু লজেন্স কিনে দিই, এবং একথা ওকথা কয়ে ভুলিয়ে 
ভুলিয়ে তাকে হাওড়ায় আনি। ট্যাক্সিটাকে বিদায় দেওয়া মাত্র কন্তাটী 
সন্দিগ্চ হয়ে উঠে এবং কাদতে সুরু করে দেয়। তখন তাকে আমি বাড়ী 
. পৌছে দেবো এই স্তোকবাক্য বলে বাদাড়ের ধারে “আমাদের নিরালা 
বাড়ীতে এনে ফেলি। আমার মাতাঠাকুরাণীও আমার সঙ্গে থাকতেন, 
কিন্তু তিনি ছিলেন ছুই পুরুষের বেশ্া। এই দিন হ'তে একদিনও 


মেয়েটীকে আমি বার হ’তে দিই সি এক বখ্দর পর আমি জোর করে; 


কন্াটীর সহিত সহবাস করতে থাকি | ইতিমধ্যে আমি ও ভাবে 
ভুলিয়ে একটা বয়ঙ্কা মেয়েকেও গৃহে এনেছিলাম। উভয়কেই একই ঘরে 
রেখে প্রতি রাত্রেই তাদের আমি উপভোগ করেছি। 

এইসব ব্যাপারের প্রায় চার বদর পর আমি নাপিত সেজে এক 
বিবাহ বাড়ীর ছাদে উঠি। এবং কিছুক্ষণ মেয়ে মহলে ঘোরাঘুরি করার 
"ৰ একট সোনার হার চুরি করে গালের ভেতরকার বসির ফুটার নথ 
শুকিয়ে ফেলি। বরপক্ষীয নাপিত ভেবে প্রথমে আমাকে কেউ সন্দেহই 
করে নি। কিন্ত পরে, খোদ ধরকর্তা এসে জানান যে তিনি আমাকে 


৬: 
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চেনেনই না। : ক্ষেপে উঠে আমি বলি, চেনেন না মানে? আপনি 
আমাকে এনেছেন যে চিনবেন। কলিকাঁতার বিবাহে নাঁপিতরূপ 
প্রয়োজনীয় ব্যক্তিটাকে রাস্তা হতেই সংগ্রহ করা হয়। বাড়ীর যে- 
কোনও এক লোকই তাকে ডেকে এনে থাকে। বরকর্তা তাকে না 
চিনলেও না চিনতে পারেন । ‘তুল ক্রমে দুইজন নাপিতকেও ডেকে আনা A 
অসম্ভব নয়। আমার কথায় বরকর্তা আমতা আমতা করতে থাকেন, 

958, এই স্থযোগে আমিও সরে পড়ছিলাম, কিন্তু আমার কপাল ছিল মন্দ, 

/ টালিগঞ্জ থানার বড়বাবু ভক্তিবাঁবু এসে আমার ধরে ফেললেন। বামাল 

সমেত’ ধরা পড়ায় পুলিশ আমাকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দের। জেলে 

এইদিন আমার মাতা বাড়ীর অন্য সকলকে নিয়ে আমাকে দেখতে 
এসেছিলেন । এরপর আমাকে তারা জামীনে খালাস করে নেন । জামীনের 
| পর আমরা সকলে মিলে বাড়ী ফিরে দেখি, দরজার গুর্ষয ভেঙে উভয় 
কন্যাই পলায়ন "করেছে। ব্যাপার দেখে আমি মাকে ভলনা 
| করতে থাকি, মাও কেঁদে ফেলে বলে উঠেন, ‘বড়ট! গেছে বাঁক দুঃখ নেই» 
কিন্তু ছোটটাকে বে এতটুকু থেকে পুতুলের মত করে মানুষ করেছি, 

“ও যে আমার নয়নের মণি ছিল গো। ওমা-আ-২৮ 

উপরের বিবৃতি থেকে বুঝা যাবে, অজ্ঞাত কুলশীল কোনও ব্যক্তির 

কথায় আস্থা স্থাপন করা কিরূপ বিপদজনক। “আপনার স্বামী 
হাসপাতালে, এক্ষুণি চলে আস্সুন। আমি তার অফিসের বন্ধ" এই 
কথা বলেও কোনও কোনও অপর্ীবী সরল চিত্ত বধূদের বার করে 
আনতে পেরেছে। এই সকল কন্তাগণকে ফিরে পাওয়ার পরও 
পরিবার বিশেষের “হরিষে বিবাদ’ ঘটে থাকে । উপরি উক্ত কন্ঠাটা চার 
৯ বৎসর পর ফিরে এলে মাতা প্রথমে তাকে, চিনতেই পারেন নি! অথচ 

তখনও পর্যন্ত কন্ঠার জন্য তিনি কাগজে . কাগজে. বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলেন 


|| 
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এই চার বসরেশহরের বহু পথ বাটের হ্যায় বাড়ীর পরিবেশও বদলে গিয়েছে 
এবং সেই সঙ্গে কন্যার চেহাঁরাও-_কন্যার মাতা প্রথমটায় ভাবতেই 
পাঁরলেন না, কন্তাটী তীরই কন্তা ৷ প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি কন্যাকে বুকে তুলে 
নিলেন বটে, কিন্ত পরক্ষণে ভাবতে থাক্‌লেন, এখন এই মেয়েকে 
নিয়ে তিনি করবেনই বা কি? এই সকল কাঁরণে শান্তি রক্ষকদেরও 
উচিত যথ| সত্বর এই সকল কন্যাকে উদ্ধার কর!-_এই কার্যে এক 
মুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত নয়। সমাজের কথ! ভেবে সঙ্গে সঙ্গেই অপহৃত FS 
কন্তাকে উদ্ধার করার জন্ প্রত্যেক ভদ্র ব্যক্তিরই চেষ্টা কর! উচিত । « 
__ সাধারণতঃ শিশুদের গাত্র হ'তে গহন! অপসারণের উদ্দেশ্েই অপরাধীরা 
শিশুদের অপহরণ করে থাকে ; কোনও কোনও ক্ষেত্রে এর তাঁদের 
হত্যাও করেছে। লজেন্স বা খেলনা, দেবার লোভ দেখিয়ে 

এরা শিশুদের দূরে নিয়ে গিয়ে অলঙ্কারগুলি খুলে নিয়ে' সরে পড়ে। 

এক থানার এলাকা হতে অপর থানার এলাকায় নীত হয়ে এই 
শিশুগণ এ অপর থানায় প্রারই জম! হয়ে থাকে। অপহরণের পর থানায় 
থানায় খবর, করলেই এই শিশুগুলিকে ফিরে পাওয়া যাবে। এই 44 
সকল কারণে শিশুদের দেহে গহনাপত্র না রাখাই ভালো, কারণ এতে. 
জীবন হানিরও সম্ভাবনা আছে। 

এ ছাড়া এমন অনেক বযস্থা কন্যা আছেন বারা ভুল পথে 

চিন্তাধারা পরিচালিত হওয়ার কারণেও বাড়ীর বার হয়েছেন। অপহারকরা 

এই সকল ভাবপ্রবণ কন্যাদের দুর্বলতার প্রায়ই সুযোগ নিয়ে থাকে। 
কৌসও এক নামকরা গুণ্ডার নঙ্গে একটা সৎবংশের কন্যা বার হয়ে 
আসে। আদালতে এ সমন্ধে জিজ্ঞাপিত হ’লে কন্তাটী এইরূপ এক উক্তি . 
করেছিল, “আপনারা তো, এখানে অনেক পুরুষ দেখছেন, আমি .&) 
কিন্তু এখানে এ একজন পুরুষই দেখতে পাচ্ছি!” অপর আর এক শিক্ষিতা { 


মি... 
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ধনী কন্যার কথা আমি শুনেছি। কন্াটী একজন সাম্যবাদী ধীবর 
সর্দারের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়। হীবরটি প্রত্যহই বাজারে মাছ 
বেচতে যেতো এবং সভা সমিতিতে বক্তৃতাঁও করতো । অভিভাবকরা 
এই বীবরের প্রতি কন্যাকে আক্ুষ্ট হতে দেখে ভর্খসনা করেন। এর 
পরদিন সকলে অবাক হয়ে দেখে, কন্তাটী প্রকাশ্য বাজারে ধীবরের 
| পাশে বসে মাছ বেচছে। পুনঃ পুনঃ বাক্‌-প্রয়ৌগ দ্বারা মানুষকে ভেড়া 
বা ভেড়ী বানানো আঁদপেই অসম্ভব নয়। 
নারী মাত্রকেই অপহরণ করা যে কত সহজসাধ্য, তা অপরাধ- 
বিজ্ঞানের ছাঁত্র মাত্রেই স্বীকার করবেন। বা কিছু অপেক্ষা থাকে তা 
মাত স্থযোগ সুবিধার | শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হলে সবই সম্ভব হয়। 
এ সম্বন্ধে নিম্নে মাত্র একটী ঘটনার কথ! বলে বর্ত্তমান পরিচ্ছেদটা 
শেষ করব। 
প্রায় তিন’ বৎসর পর দেশ বিদেশ ঘুরে হঠাৎ একদিন বন্ধ রমেন 
আমার বাসায় এসে হাজির। আনি তখনও একলাই বাদ করছিলাম । 
চারিদিকে দুকপাত করে বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ঘরদোর যেন কি রকম 
. মনে হচ্ছে, সব দিকেই পরিবর্তন দেখা যায়, ব্যাপার কিঃ বিয়ে থা 
করেছো! না কি?” উত্তরে আমি জানাই, “হই! ভাঁই বিবাহই করেছি, তবে 
নববধূ এখন পিত্রালয়ে | এর পর সে আমার শ্বশুরালয় সম্বন্ধে অনেক 
'কিছুই প্রশ্ন করে, আমিও নিঃসন্দেহে সেইগুলির উত্তর দিই। এমনি 
কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর বদ্ধুবরও বিদীয় নেন। এর এক পক্ষ 
পর শ্বশুরালয় হ'তে" বধৃকে আনতে গিয়ে যা শুনি তাঁতে হতবাক ও 
হতবুদ্ধি হয়ে যাই । আমি নাকি আশার এ বন্ধুকে একটা পত্র দিয়ে 
বউ আনতে পাঠাই। আগার পত্র পেয়ে প্রায় এক পক্ষকাল পূর্বে 


তারা" বন্ধুর সঙ্গে আশার বউকে পাঠিয়ে দিয়েছেন । এর তিনু বসর+ - 
ও 
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পর পুলিশের সাহায্যে বউকে আমি উদ্ধার করি, কিন্ত বউ আর তখন 
আমার কাছে ফিরতেই চাইলেন না ।” 


[ পুরাকালে চারি প্রকারের বিবাহ পদ্ধতির কথা শুনা গেছে। উহাদের 
বথাক্রমে--(১) প্রজীপতি, (২) গন্ধৰ্ব, (৩) রাক্ষস এবং (৪) পিশাচ 
নামে অভিহিত করা হতো.। পিতামাতার অন্মতিক্রমে সন্প্রদানের দ্বারা 


বে, বিবাহ সমাধিত হতো, উহীকেই বলা হতো প্রজীপতি বিবাহ । '.. 


খকৃবেদের যুগ হ'তে আজ পধ্যন্ত--গত চার হাজার বংসর যাবৎ এই 
বিবাহ প্রথাই এদেশে প্রচলিত আছে। যুবক যুবতীর পরস্পরের সন্মতি 
ক্রমে প্রকাশ্যে বা গোপনে বে বিবাহ হতো» তাকে বলা হতো? গন্ধর্বব 
বিবাহ । অপহরণ দ্বারা কন্যা সংগ্রহ করে বিবাহ করার নাম ছিল 
রাক্ষস বিবাহ। এই বিবাহ সর্ধযুগেই নিন্দিত হয়েছে। ধর্ষণ বা 
বলাতকার দ্বারা বিবাহ করার নাম ছিল পৈশাচিক বিবাহ ।. এই বিবাহ 
একমাত্র পিশাচদেরই উপযুক্ত । শুনা গেছে, মধ্য প্রাচ্যের কোনও এক 
দেশ বিজয় করে বিজেতাদের নেত! না”কি এ দেশের রামীকে চুলে ধরে 
যুদ্ধস্থলে এনে ধর্মান্তরিত করে বিবাহ করেন, এ দেশের রাজাকে এই 
যুদ্ধস্থলেই নিহত করা হয়েছিল। স্বামীর রক্ত ও স্ত্রীর চোখের জল দিয়ে 


এই বিবাহ সমাধিত হয়। এইরূপ বিবাহকে পৈশাচিক বিবাহ বলা 
যেতে পাঁরে |] 


৮১৮৭ 
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জ্রণহত্যা 


জ্রণহত্যাকে সাধারণ ভাষায় বলা হরে থাকে, “ফেলানা” অপরাধ। 
ইহাকে একটী সামাজিক অপরাধও বলা চলে। এদেশের কোনও 
কোনও সমাজে বিধবাদের পুনঃবিবাহের ব্যবস্থা নেই। বর্তমানকালে 
আবার আধিক জঙ্গতির অভাবে কুমারীদেরও সময়মত বিবাহ দেওয়া 
সম্ভব হয়ে উঠে না। পণপ্রথা আদি সামাজিক কুব্যবস্থাই ইহার জন্য 
দারী। এইরূপ অবস্থায় বাল-বিধবা এবং কুমারী কন্াগণের পক্ষে 
তাদের দুর্বল মুহূর্তে যৌন তাড়নায় অস্থির হয়ে স্বযোগমত ব্যতিচারে 
লিপ্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। এইরূপ যৌন সম্মিলন দ্বারা 
দৈবক্ৰমে সন্তান সম্ভব৷ হয়ে উঠলে এরা লোক-লঙ্জাবশতঃ এই 
অপকর্মে সম্মতি দিতে প্রায়ই বাধ্য হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এই বিশেষ 
অপরাঁধাটির জন্য সামাজিক কুব্যবস্থা এবং বিধিনিষেধই বহুল পরিমাণে 
দায়ী থাকে। মালগুষের যড়ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধৌনেত্রির একটা অতীব 
প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ এবং রসনার তৃপ্তির ন্যায় 
মাঙ্গষের যৌনতৃপ্তিরও প্রয়োজন আছে। ইহা হইতে মানুষকে দূরে 
থাকতে বলা নিরর্থক তো বটেই এমন কি উহা অনর্থকও বটে। 
যৌবনের তাড়না মানব-মাঁনবীর যৌনস্পৃহাকে অত্যন্তরূপ উগ্র করে 
তুলে থাকে । এইরূপ অবস্থায় উহা স্বাভাবিক পথে প্রবাহিত হতে 
না পারলে উহার ফল অআ্ত্যন্তরূপ বিষময় হয়ে উঠবে তাহাতে আর 
আশ্চর্যের কি আহে? পণ্ডিতের বলে থাকেন, “মান্য তখনই মরে 
(বাবৃদ্ধ হয়) যখন কিঃনা তার মধ্য থেকে যৌনস্পৃহ৷ চলে খায়।? 
কথাটা অতীব জত্য। আইন-কানুন বদি ন্যায় সত্যের ভিত্তির 

উপর প্রতিষ্টিত না হয় তা হ’লে উহ কখনও সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ 
১২-তৃ ‘ De 
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করতে পারে না। এদেশের সামাজিক আইন-কানুন অল্প বয়স্কা 
বিধবাদেরও পুনঃ বিবাহে সম্মতি দেয় নাই-_ফলে এই অগ্যায় এবং 
প্রকৃতি বিরুদ্ধ সামাজিক আইনও সার্বজনীন শ্বীক্লতিলাভ করতে 
সক্ষম হয় নি। প্রকৃতির নিয়মান্গনারে বৌবনকাঁলে মানুষের যৌনবোধ 
বে কিরূপ উগ্রন্ধপ ধারণ করে থাকে তা এদেশের সামালিক আইন 
প্রণেতাদের ভালোরূপেই জানা ছিল।. এইজন্য তাঁরা বাল-বিধবাদের 
আহার-বিহার পরিচ্ছদ এবং গতিবিধির উপর নানারূপ বিধি-নিষেধ 


আরোপ করে গেছেন। এই সকল বিধি-নিষেধ কেবলমাত্র পুরুষদের: 


স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে অমান্থুবিক নিহূরতার সহিত রচিত 
হয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও উহা কখনও মানব-মাঁনবীর স্বাভাবিক যৌন- 
স্পৃহীকে প্রদমিত করতে সক্ষম হয় নি। পরিপূর্ণভাবে জীবন ভোগ 
করে মনুষ্য জন্ম সার্থক করবার অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে। তাই 
যোগ এবং সুবিধা পাওয়া মাত্র এই সকল অসহায়া বালিকারাও 
কখনও কখনুও সমাজের' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেদের যৌন 
ধার পরিতৃপ্তি ঘটায়, কিন্তু | সত্বেও নানা কারণে তাঁরা সমাজকে 
বা তাদের আশ্রয় দাতাদের পরিত্যাগ করতে পারে না, ফলে লোক- 
লজ্জার কারণে গোপনে এই নির্দোষ ভবিগ্বৎ শিশুদিগকে চোখের 
সিল ফেলতে ফেলতে তাদের বিদায় দিতে হয়েছে, . এক রকম 
বাধ্য হয়েই। এ সম্বন্ধে নিয়ে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধত করা হলো। 
“আমি একজন বাল-বিধবা, আমার বর্তমান বয়ন সতেরো। 
আমার সহিত এক পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দেওয়া 
হয়েছিল। ছূর্ভাগ্যের বিষয় বিবাহের মাত্র সাত মাসের মধ্যেই আমি 
বিধবা হই। স্বামীর মৃত্যুর পর আমাকে পিতৃগৃহে এসে বসবাস 
করতে হয়েছিল। এর করেক মাস পরে আমার জ্োষ্টভ্রাতা বিবাহ 
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করে। ইতিমধ্যে আমার মাতা ঠীকুরাণীও ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন। মাতার মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যেই আমার পৃভ্যপাঁদ পিতাও 
নূতন দারপরিগ্রহ করলেন। আমার বৌদি এমন কি আমার এই 
নুতন মাও আমা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। বলা. বাহুল্য 
তাদের এই সৌভাগ্যে আমি অত্যন্তরূপ ঈর্ষান্বিত ছিলাম! আমার 
সামনেই তারা তাঁদের জীবন পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে আসছিলেন। 
অথচ বাড়ীর মধ্যে মাত্র আমাকেই থান পঃরে নিরামিষ খেয়ে জীবন” 
অতিবাহিত করতে হতো । 

*. তারা” আমাকে ঠাকুর পূজা করতে তো বাধ্য করতেনই। এমন 
কি ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক তাদের নির্দেশসত প্রতিদিন কিছুক্ষণ 
বাব গুরুপুত্রের নিকট ভাগবত পাঠও শুনতে হয়েছে। এই সকল 
ধর্মকর্ম যেন একমাত্র আমারই করণীয় কার্য । কিন্ত এতো সত্বেও 
আমি আমার অন্তরের কামনা একদিনের জন্যও নিৰ্বাপিত করতে 
পারি নি। পরিশেষে স্থযোগমত আমি একদিন এই গুরুপুত্রের 
সহিতই গোপনে সম্মিলিত হই এবং ইহার অবস্তাবী ফলস্বরূপ একদিন 
বন্তান-সম্ভবাও হয়ে পড়ি। বিষয়টি উপলব্ধি করা মাত্র আমি উহা 
আমার প্রিয়তমকে জানিয়ে দিই এবং ইহার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
সবলম্বনের জন্য অনুরোধ করি। প্রিয়তম আনার সাধ্যমত উষধাদি সংগ্রহ 
করে উহা আমাকে খাওয়াতে থাকেন, কিন্ত উহাতে কোনওরূপ 
সুফল ফলে না। পরিশেত্ব বেগতিক বুঝে একদিন তিনি সরেও 
পড়েন ; এরপর নৃতন মায়ের মারফত পিতা ঠাকুরও বিষয়টি জেনে 
ফেলেন, ফলে আমি অহিফেন সেবন করি কিন্তু মরি না । পরিশেষে 
পিতাঠাকুর আমাকে গোপনে কলিকাতায় এনে এক দুর্বৃত্ত ডাক্তারের 
সাহাব্যে আমার সন্তানটিকে নষ্ট করে ফেলে আমার এবং সেই সঙ্গে - 
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নিজেরও মান ও সন্মান অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু, আপনারা 
শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে এতো সত্বেও আমার পিতা শর গুরুপুত্রের 
সহিত আমার পুনঃ বিবাহে কিছুতেই সন্মতি দিতে পারেন নি।” 
সহরে এমন অনেক দুর্কত্ত ডাক্তার ও বৈদ্য আছেন যারা 
এইরূপ ব্যবসীর দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন। এদের কেউ 
কেউ এক একটা অপকাধ্যের জন্য ৫০০২ টাকারও অধিক দাবী 
করে থাকেন। এই সকল কেইস তারা সাধারণতঃ দালালের! দ্বারা 
সংগ্রহ করে থাকেন। কখনও কখনও অপরাধী যুবকরাঁও প্রত্যেকটা 
অপকর্মের পর নিজেরাই তাদের কাছে এসে ধর্ম দিয়েছে। আমি এমন 
এএকজন দুর্ব্ত্ত ডাক্তারের কথাও 'গুনেছি বিনি ভ্রণ হত্যার পূর্বে 
হতভাগিনী কন্াটাকে বেকায়দায় পেয়ে উপভোগ করতেও চেয়েছেন। 
এই সময় সাধারণতঃ অভিভাবকগণ নিজেরা সঙ্গে না এসে কন্তাদের 
কোনও এক অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সহিত গোপনে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের কাছে 
পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন, ইহার ফলেই দুর্বত্তগণ অসহারা কন্যাটীকে এইরূপ 
ভাবে অপমান করতে সাহসী হয়ে থাকে। এই সকল কারণে 
'অভিভাবকগণের “যা কিছু করবার থাকে,” তা! তাদের নিজেদেরই 
করা উচিত। 
এগ হত্যাকে সাধারণ দৃষ্টিতে এক অতীব দ্ব্য অপরাধরূপেই প্রতীত 
হবে, কিন্তু এদেশের বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থার আমূল পরিবর্তন 
নি নাহলে এইরূপ অপরাধ বে প্রায়ই সংঘটিত হবে এ কথা নিশ্চিত 
রাপেহ বলা যেতে পারে । 
এ সঙ্বন্ধে নিয়ে একটা বিশেব বিবৃতি উদ্ধত করা হলো, বিৃতিটী 
প্রণিধানযোগ্য। 


“আমার নিকট একদিন কোনও এক বুবক এসে জানালো যে অমুক 
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বাড়ীর অমুক বাবুর অনুড়! কন্যা অবৈধ ভাবে সন্তান-সম্তবা হয়েছে এবং সে 
আঁম়াকে ঞও জানালো বে অমুক বাবু কোনও এক ডাক্তারের সাহায্যে 
জণ হত্যারও আয়োজন করেছেন। যুবকটি আইনান্যারী ' এ সম্বন্ধে 
ব্যবস্থ। অবলম্বনের জন্যই আমাকে অনুরোধ জানাতে এসেছিল। আমি 
কিন্তু বুবকটির আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তাঁকে ধমকে উঠি, 
“আচ্ছা বাপুঃ তোমার এ জন্ট এতো ব্যস্ত হবার কি আছে বলতো যাওঃ 
চলে যাও এখান থেকে” এর পর আমি স্বয়ং অমুক বাবুর সঙ্গে দেখা 
করে তাকে অভয় জানিয়ে বলি, ‘কোনও ভয় নেই মশাই, এ একটা 
এক্সিডেন্ট মাত্র । এইরূপ দুর্ঘটনা যে কোনও সময় যে কোনও বাড়ীতেই 
বটে যেতে পারে। এজন্য দুঃখ করবারও কিছু নেই। আর এই ব্যবস্থা! 
অবলম্বন ছাড়া আপনার আর উপায়ই বা কি আছে। একটা প্রাণ 
হয়তো নষ্ট হবে, কিন্তু এর পর কন্তাটা পাঁ্রস্থ হওয়ার পর এইরূপ আরও 
কত প্রাণ ওসামরা লাভ কর্বো। বর্তমান বাউলা সমাজের বে ব্যবস্থ] 
তাঁতে এইরূপ না করলে কন্াটাকে হয়তো জীবন্ম'ত অবস্থাতেই কাটাতে 
হবে।? এর পর কিন্ত আমি আমার মত বদলাই, এবং তাকে সম্পূর্ণ 
ভিন্ননপ অপর আর একপ্রকার উপদেশ দিই । এই উপদেশানুসারে তিনি 
কন্তাটীকে সময় থাকতে অর্থাৎ কিঃনা বিষয্টী জানাজানি হয়ে যাবার 
বুপূর্বেই বারানসী সহরে নিয়ে বান। বারানসীধামের এক হাসপাতালে 
কন্তাটী স্বাভাবিক ভাবেই একটী পুত্রসন্তান প্রসব করে, পরে এই 
শিশু-পুত্রটীকে একটা স্থানীয় অপুত্রক বিধবার নিকট গচ্ছিত করে দিয়ে 
স্বদ্রেশে ফিরে এসে তিনি মেয়েটাকে একটি সংছেলে দেখে বিবাহ দেন, 
আমি নিজে এই বিবাহের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলাম। এক্ষণে ই কন্যাটী 
দুইটী পুত্র এবং একটা কন্যার জননী ৷” 

কলিকাতাঁর অলিতে গলিতে ডাষ্টবিনের আবর্জনা স্ত পের মধ্যে 
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প্রায়ই এই সব ভণ বা Foetus পড়ে থাকতে দেখা যায়। রাত্রিযোগেই 
সাধারণতঃ এই সকল চ০০t৪ বা ভরণ পাচার করা হয়েছে। এই সব 
আগ হত্যার ব্যাপারে অশিক্ষিতা ধাত্রীগণও সাহায্য করে থাকেন, তবে 
ইহা তীরা অবৈজ্ঞানিক উপায়ে বা টোটকা আদি বধের সাহাব্যে 
ঘটিয়ে থাকেন। অবৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্রণ হত্যা ঘটানোর কারণে 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে বালিকাগণ ধৃত্যুমুখেও পতিত হয়েছে। অভিজ্ঞ 
ডাক্তারর| নানারূপ যন্ত্রপাতি এবং 'উষধপত্রের-্বারা এই অবৈধ গর্ভপাত 
ঘটিয়ে থাকেন। কোনও ডাক্তার আবার এমন একটা বানানো রোগের 
কথা প্রকাশ করেন, বার জন্টে কি’না গর্ভপাত না ঘটালে রোগীর জীবন- 
হানির সম্ভাবনা আছে। এই কল্পিত রোগের অজুহাতে তারা প্রকাহ্যেই 
লগ হত্যা ঘটিয়ে থাকেন। অজ্ঞ ধাত্রীরা সাধারণতঃ নিয়ো উপারে 
জণ হত্যা করে থাকেন, বথা--( ১) আরগট, ওলিয়েণ্ডার, মাদার 
গাণচিটা, হরিতাল, পারদ প্রভৃতি গুযধাদির সাহায্যে এবং (৯) ুষ্ট্যাঘাতি 
ছারা বা উদরের উপর চাপ দিয়া কিংবা জরায়ুর মধ্যে আকন্দ বা লাল- 
চিটার শিকড় প্রবেশ করিয়ে, কবনও কখনও আকন্দ বৃক্ষের রস 
একটুকরা তুলা বা বন্খণ্ডের উপর মাখিয়ে নিয়ে উহা জরায়ুর মধ্যে 
প্রবেশ করিয়ে দিয়েও এরা জগ হত্যা করে থাকে। 

এমন অনেক স্বামীও আছেন যারা প্রারভেই সন্তান হওয়া 
পছন্দ করেন না, এজগ্ এরা নানারূপ প্রতিষেধকেরও সাহাব্য নিরে 
থাকেন) কিন্তু দৈবাৎ এদের স্রাগণ সন্তানসম্ভবা হয়ে উঠলে এ'দের 
অনেক দারিত্বজ্ঞানহীন তাবে জণ হত্যা ঘটিয়ে তাদের স্্রীগণের 
স্বাস্থ্যহানির কারণ ইয়েছেন। এই জণ হত্যা নিবারণের ভন্য রাষ্ট্র 
মাত্রেরই উচিত কতকগুলি গোপন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করা__বাতে 
করে, এই সকল হাসপাতালে রো?গ্রিনীগণ কিছুকাল গোপনে বাস 
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করার পর অবৈধ সন্তানটাকে প্রসব করে একটু সুস্থ হওয়ার পরই বেমালুম 
সরে পড়তে পারেন ॥ এই সকল হতভাগ্য সন্তানগুলিকে মানুষ করার 
তারও নেওয়া উচিত দেশবাসীর বা রাষ্ট্রের। একমাত্র এই উপায়েই 
ব্যাপক ভাবে জ্রণ হত্যা এদেশে নিবারণ হওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে 
দেশবাদীকে অবহিত হ'তে আমি বিশেষ রূপে অন্গরৌধ করবো । 

এই সম্বন্ধে অপর আর একটা হতভাগিনী কন্যার বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত 
করলাম। এই বিবৃতিটাও প্রণিধানযোগ্য। 

“আমি একজন পল্লীবাঁসিনী বাল-বিধবা। কোনও একটা পড়শীর 
সহিত ঘনিষ্ঠতা করার কারণে আমি সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়ি॥ বিষরটা 
জানাজানি হয়ে পড়ায় আমার পিতা আমাকে বিষপানে হত্যা করতে 
চেয়েছিলেন। অপরদিকে আমার পিতৃব্য আমাকে বাড়ী হতে বিতাড়িত 
করে দিতে চাঁইছিলেন। অনভ্যাসের কারণে বাড়ী হ'তে অসহায় অবস্থায় 
বার হয়ে এলে দুর্বত্তদের কবলে পড়ে আমার কি দুর্দশা ঘটতে পারে 
সেই সম্বন্ধে তীর! একটুও ভেবে দেখলেন না। পরিশেষে আমার এক 
বুবক আত্মীয় দয়াপরবশ হয়ে আমাকে সঙ্গে করে রাঁণাঘাটের হাসপাতালে 
এনে হাজির করলেন। হাসপাতালের সকলেই কিন্তু আমার এই 
দুরবস্থার জন্যে আমার এই উপকারী আঁত্মীয়টাকেই সন্দেহ ঝরে হাসা- 
হাসি করতে থাকেন । আমি এবং আমার এই যুবক আত্মীয্-উভয়েই 
এজন্য অত্যন্তরূপ লজ্জা অন্থুভব করতাম । এর বছ পরে আমি সাহস সঞ্চয় 
করে অন্াত্র বিবাহ করি এবং এই বিবাহে আমি স্থখীই হয়েছি ৷” 

আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা এমনই অসহনীয় যে এই সকল 
ব্যাপারে কেহ সাহায্য করবার জন্যে অগ্রণী হলেও লোকে তাকেই 


৬) 
'* সন্দেহ করে থাকে । এই সকল বিধিনিষেধ হতে অচিরে হিন্দুসমীজকে 


মুক্ত কুরবার কি এখনও সময় আসে নি? 
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জগ হত্যা সম্বন্ধীয় অপকর্মের উদাহরণ স্বরূপ বালিগঞ্জ অঞ্চলের 
প্রথ্যাত জণ হত্যা মামলার কথা বলা যেতে পারে। মামলাটীর বিবরণ 
ছিল এইরূপ । কোনও এক অনৃঢ়া বাঙ্কালী কায়স্থ কন্যা কলিকাতার 
কোনও এক মহিলা কলেজের হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করতো। 
পরবন্তী কালে কোনও এক ভদ্রবংশীয় সংগ্রাহিকার সহিত তাহার 
পরিচয় ঘটে । এই সংগ্রাহিকা কন্তাটীকে শহরের কয়েকজন ভদ্র ধনী 
বুঝকের সহিত প্রায়ই সম্মিলিত করিয়ে দিতেন। এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী 
কল স্বরূপ কন্যাটী সন্তান-সম্তব| হয়ে উঠে। তারপর একদিন এই 
কন্যাটীকেই মৃত অবস্থায় বালিগঞ্জের কোনও এক ডাক্তারখানারি অপারে- 
শন টেবিলের উপর পাওয়া বায়। এই সংগ্রাহিকা, সংশ্লিষ্ট ডাক্তার এবং 
অপরাপর কয়েক ব্যক্তিকে ভ্রণ হত্যা এবং তত্জনিত কন্ঠাটীর মৃত্যু 
বটানোর অপরাধে পুলিশ বিচারার্থে চালান দিয়েছিল। কিন্ত বিচারে 
সংগ্রাহিকার সাজা হলেও সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ভদ্রলোক মুক্তি পায়, কারণ 


হয়েছিল। অপর দিকে অভিযুক্ত ডাক্তারটী আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেন যে, 
অগ্থত্র জণ হত্যার কার্য সমাধাঁর পর রোগীর অবস্থা অত্যন্তরূপ কাহিল 
ইয়ে পড়ায় অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা কন্ঠাটীর চিকিৎসা করানোর 
অন্যে তাকে তাঁর ডাক্তারখানায় আন! হয়েছিল এবং তিনি যখন 
রোগিণীকে অপারেশন টেবিলে তুলিয়ে' চিকিৎসা করছিলেন সেই 
সময় হঠাৎ নে মার! বায়। আদালত সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের এই 
কৈফিরৎএ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নেই যাত্রায় মুক্তি দিয়েছিলেন। 

দেশের প্রচলিত আইনানুসারে এই ভ্রণ হত্যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
কন্যা এবং তাহার প্রত্যেক সাহাব্যকারীরই কঠোর সাজা হয়ে 
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থাকে। এ ছাড়া যে সকল ব্যক্তি জরারু হ'তে অবৈধ ভাবে বহিগঁত 

এই ল্গণ গোপনে স্থানান্তরিত করে কোনও নিঞ্জন স্থানে নিক্ষেপ করে 

তাদেরও সাজা পেতে হয়। 

এমন কতকগুলি সামাজিক অন্যায় বা কুপ্রথা আছে, যা কি’না 

অপ্রত্যক্ষ ভাবে এহ ভ্রণ হত্যা অপরাধের সহায়ক । এদেশে 

প্রচলিত বিবাহের পণপ্রথ। ইহার একটি প্রুষ্ট উদাহরণ । বহুসংখ্যক 

পিতামাতাই প্রয়োজন এত পণের অর্থ যোগাড় করতে না পেরে 

বিবাহধোগ্যা কন্তাদের সময়ে বিরে দিতে অক্ষম হন। অপর দিকে - 
কন্তাদেরণঅপাত্রে পাত্রস্থ করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে 

এদেশের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের সংসারেই একাধিক অবিবাহিত 

বয়স্থ। কন্যার সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল কন্যাদের মধ্যে কেহ 

কেহ যৌন তাড়নায় অস্থির হয়ে বাঁতিচাঁরে লিপ্ত হয়েছেন, এমন কি 

এদের কেহ কেহ এভন্ত আত্মহত্যার পথও বেছে নিয়েছেন। এ 

সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করবো। শ্যামপুকুরের 

কোনও একটি সংসারে পীচটি বয়স্থা অনুঢা ভগ্নী ছিল, ভগ্নী কয়টি 

সবদিক দিয়ে গুণবতী হওয়া সত্বেও; তাঁদের অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ পিতা 

কেবলমাত্র অর্থের অভাঁবেই তাঁদের মনোমত পাত্রে পাত্রস্থ করতে 

পারছিলেন না। একদিন এই ভগ্লীদের মধ্যে ভ্যেষ্ঠা ভগ্মীটা আত্মহত্যা 

করেন। আত্মহত্যার পূর্বে হতভাগ্য কন্তাটী একটা পত্রে তার 

আত্মবিনাশের কারণ সবিশেষ্ূপে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেনণ এ 

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় অপর ভগ্ীগণ এইরূপ এক উত্তর রুরেছিলঃ 

“তা আর কি করব বলুন, এ ছাড়া আর আমাদের উপায়ই বা 
আছে কি? আজ দিদি গেলেন, কাল আমাদেরও একে একে এ পথে 


যেতে হবে ।৮ এদেশে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথাও এই অপরাধের 


এরি 
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অপর এক অপ্রত্যক্ষ কারণ । জাঁতিভেদের কীরণে বিবাহের স্থযোগ 
সুবিধা অত্যন্তরূপ সীমাবদ্ধ (গণ্ডীবন্ধ) অবস্থায় থাকে-_ফলে সহজে একটা 
‘ অৎপাত্র খুঁজে বার করাও কঠিন হয়ে উঠে। বহু সংখ্যায় উপযুক্তা বয়স্ক! 
কন্যার অনুঢ়া থাকাও ইহার অপর আর একটা কাঁরণ ৷ 
* অবৈধ সংসর্গের জন্য গর্ভনঞ্চীর হবে, নারী ও পুরুষের সমাজ 
নিন্দা করলেও নিষ্পাপ সন্তানটিকে কৌনওমতে অপরাধী বলে অভিহিত 
করা চলে না। কারণ, নিজের জন্মের উপর কারও হাত নেই। 
এইজন্য সমাজ এবং রাষ্ট্রের উচিত এই সকল হতভাগ্য জীবদের সমত্রে 


লালন পালন করা।॥ পৃথিবী এই সকল জারজ সন্তানগণ দ্বারাই" 


সর্বাপেক্ষা অধিকতর উপরুত হয়েছে। দৃষ্টান্তত্বরূপ কয়েকজন 
মহাপুরুবের নামের উল্লেখ করা যেতে পারে । মহামুনি বেদব্যাঁন 
অবিবাহিত । মত্স্তগন্ধার গর্ভে পরাশরের গরমে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
ইনিই মহাকাব্য মহাভারতের রচয়িতী। এমন কি বিশুখুষ্টও অলৌকিক 
ংনর্গের ফলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে প্রকাশ । পূর্বকাঁলে কুদারীর 
সন্তানকে “কাননী পুত্র” বলা হতো। উদ্দীহরণ স্বরূপ কুন্তীর নন্দন 
কর্ণের কথা বলা যেতে পারে। শান্ত্রাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, 
যে পিতা, অজ্ঞাত থাকলে বা তাহার নীম গোপন রাখা হ’লে, উহাদের 
সন্তানকে বলা হতো “গুধভ”। এরূপ সন্তান গর্ভে থাকাকালীন মাতা 
বিবাহ করলে উহাকে “শোধ” বলা হতো । কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ 
করে গন্তানোৎপাদন করা হলে এ সকল সন্তানকে “ক্ষেত্রজ” সন্তান 
বলা হতো প্রাচীন ভারতে এইরূপ দুর্ঘটনা যে প্রায়ই ঘটেছিল 
তাতে সন্দেহ নেই । বভুর্কেদে ব্যবহৃত “পুংশ্চলী” শব্দটি হতে তখনকার 
কোনও কোনও নারীদের স্বভাব সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে 


r+ নু আবুল হামানৎ আই, পি, সহোদয়ের প্রবন্ধ হইতে 
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পারে। উবার অর্থ, পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাঁবিতা রমণী । মহাভারতে 
মহারাজ পীওু কুস্তীকে এইরূপ বলেছিলেন, “ধ্ক্বজ্রা ইহাই ধর্ম বলিয়া 
জানেন, বে প্রত্যেক খতুকীলে দ্র স্বামীকে অতিক্রম করিবে না, 
অবশিষ্ট সময়ে সে স্েচ্ছাচারিণী হইতে পারে; সাধুজনেরা এই প্রাচীন 
ধর্থের কীর্তন করিয়া থাকেন।  খতুকাল বলিতে খতুর আরম্ভ হইতে 
যৌল দিন ধরা হইত" মহীমুনি বাজ্ঞবস্ক্যের মতও ছিল এইরূপ । 
“অগ্নি যেমন দহন কাৰ্য্যে দুষ্ট হয় নাঃ মলমুত্র স্পর্নে যেমন জল দুষ্ট হয় নাঃ 
তেমনিই জার অর্থাৎ কিনা প্রেমিকের সংস্পর্শে এলেও স্ত্রাগণের কোনও 
দো হয় না+ বস্তুতঃ স্ত্রীগণ স্বভাব পবিত্ৰ ; কোনও কিছুতেই তীহারা 
দুষিত হইতে পারেন না 1” মাসে মাসে তীদের রজঃ তাঁদের সমস্ত দুষ্কৃতির 
অবসান ঘটিয়ে দেয়, ইত্যাদি কথাও অন্থাত্র লিখিত হয়েছে । এইরূপ 
প্রতীত হয় যে, এই নুগে দেহধৰ্ম্মকে দেহধৰ্ম্মর্পেই বিচার করা হয়েছে, 
তবে এইরূপ কর! হয়েছে মাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে । সাধারণ ভাবে 
অবশ্য “এই সবল কার্্যাদি নিন্দনীয় বলেই অভিহিত হয়েছে। 
তবে এইজন্ত 'মাঁত! নিন্দনীয় হলেও সন্তানগণ কখনও নিন্দনীয় 
হয় নি, জারজ সন্তানগণ এই যুগে অভাব-সম্ভানদের পারছে হান পে 
এসেছে । জাঁবালীর পুত্র জারজ সন্তান হলেও একমাত্র তিনিই সত্যধন্মী 
রূপে অভিহিত হয়েছিলেন। 

প্রবৃত্তির তাঁড়না নিজেদের দৌর্কল্য, পুরুষের ছলনা, অভাঁবএন্ বা 


নিরুপায় অবস্থা ইত্যাদি_নারীর পদস্খলনের কারণ হয়ে থাকে, কিন্তু 


এইজন্থা উহাদের কোনও 

আছে, উহাদের এ গর্ভসঞ্চীরই কি যথেষ্ট শান্তি নয়। অবৈধ গভসঞ্চীর 

পরিবার মাত্রেরই দুঃখ ও লজ্জার কারণ হয়। থে নারীর উহা হয় 

তাহার তোঁ কথাই নেই। কোনও এক ক্ষিপ্ত জনতা জনৈকা রমণীকে ১ 
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পাথর ছাড়ে মারবার উপক্রম করলেও ভগবান বীশুধুট এইরূপ এক নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, “যে মানুষটি নিজে নিষ্পাপ সেই যেন ও রমণীটির্‌ উপর 
প্রথমে পাথর চু'ড়ে।” মহীপুরুষের এই মহামূল্য উপদেশটি আমাদের 
সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত। সৌভাগ্যের বিষয় অধুনাকালে পৃথিবীর 
বহুদেশেই জারজ সন্তানদের বৈধ সন্তানরূপে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। 
স্বষ্টি অব্যাহত রাখবার জন্যে প্রক্কতিরাণী জীবের মধ্যে কামনা 
দিয়েছেন এবং তার দেহে দিয়েছেন স্টিম উপকরণ--এই উপকরণের 
অপচয় ঘটা কোনও অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয় | প্রকৃতিতে সারা 
জীবজগতে পুরুষ এবং স্ত্রী জাতির সমন্বয়ে বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। ,এই 


থে বিবাহটি মানব সমাজের একটি বাহক অনুষ্ঠান মাত্র এবং এই 
অনুষ্টানবিহীন মিলনে যে সন্তানের সৃষ্টি হয়, তাদের দেহে পিতামাতার 
ুণাগুণগুলি উত্তরাধিকারীশ্ত্রে যে নিয়মে বন্তিয়ে থাকে, জণীকজমক 
আডছগরে বিবাহিত পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও এগুলি এই একই 
নিয়মে বর্তিয়ে থাকে । 4৮ 

ভারতবর্ষে এমন অনেক স্মরণীয় বরেণ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন 
বারা শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি এবং ব্যবসাক্ষেত্রে দেশবাসীর গোরবন্থল 
সপে বিবেচিত হয়েছেন। দেশবাসী ‘তাদের জন্মকাহিনী জানবার 
কোনওরপ প্রয়োজনও মনে করে নি, যদিও কিনা তাঁরা তাদের 


যুগও ছিল যখন রক্ষিতার পুত্রগণকে ধনীর ছলালেরা আপন 
গুদের অপেক্ষাও অধিক যত্রে লালনপালন ও শিক্ষাদান করে এসেছেন ॥ 
+ ১২৬ 
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এই দিক হতে বিচার করলে বুঝা যাবে বে তারা তাদের এই সকল 
কাধ্যের দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকারই করেছেন, অনেক হারানো 
নারীকে তারা এইভাবে সবত্রে রক্ষা করার তাদের আমি নমস্ত বলেই 
অভিহিত করি, কীরণ এইভাবে আশ্রয় না দিলে তাদের অনেককেই হয় ত 
সাধারণভাবে দ্বণ্য জীবনযাপন করতে হতো ; কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, 
আজকালকার ধনীর ছুলালেরা উপভোগ করতে চাঁন কোনওরাপ দায়িত্ব 
না নিয়ে, আমার মতে এরাই হচ্ছেন সমাজের প্রকুতরূপ শক্র। 


রগ 


যৌনজ প্রবঞ্চনা 


এই যৌনজ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদভাবে 
আলোচনা করা হয়েছে । এই যৌনজ পদ্ধতি দ্বারা অপরাধীরা 
বালিকাদের গএরই সর্বনাশ সাধন করে থাকে । এই সকল ক্ষেত্রে 
ুরবত্তরা বালিকাদের, সময় সময় এই সকল বালিকাঁদের অভিভাবকদেরও 
বুঝায় যে তারা তাঁদের বিবাহ করবে। ফলে, অভিভাবকরা, এদের 
অবাধ মেলামেশায় বাধা ত দেনই না) বরং আশাপ্রদ বুঝে সরে 
থাকেন__বড় লোক জামাই কে না চায়, বিশেষ করে এই ুর্ল্যের 
বুগে। এ ছাড়া মেয়েরাও গরীব পিতা মাতার স্কন্ধ হ'তে নামতে 
পারলেই বাচে। 

এরা প্রায়ই নানা অজুহাতে বিবাহের দিন পিছিয়ে দিয়ে থাকে। 
এই সময় অবোধ বাঁলিকারা এদের নিশ্চিত রূপে ভবিষ্যৎ স্বামীজ্ঞান 
করে দেহ দান করেছে, কিন্তু পরে কোনও না কোনও এক ছুতা 
ক’রে এই দুর্বত্তরা তাঁদের পূর্বব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে নিব্বিদ্বে 
সরে পড়ে। লজ্জার খাতিরে এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই সব 

লি 
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বালিকারা এবং তাদের অভিভীবকগণ প্রায়ই এদের উপর আইনান্গ- 
বায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হন। এই সকল সামাজিক 
দুর্বলতার হ্যোগ দর্বত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকে। “বিবাহ করবো” 
এইরূপ প্রতিশ্রুতি না পেলে এই সব বালিকার দেহদানরূপ কাধ্য 
হ'তে নিশ্চরই বিরত থাকতো, এই কারণে প্রবঞ্চনা অপরাধের সংজ্ঞান্থবায়ী 
এই সকল ছুর্ব্তর প্রবঞ্চক মাত্র। ্ 
ভারতীয় দণ্ডরিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণা অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া 
হয়েছে এইরপ £__ 
“বদি কেহ অসছদেশ্তে প্রতারণা দ্বারা এমন এক পরিস্থিতির 
সৃষ্টি করে, (১) বার দারা কিনা প্রবঞ্চিত ব্যক্তি সহজেই আপন 
বা কেহ 
বদি কাহারও উক্তরূপ কাৰ্য্য দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাঁহার দ্রব্যাদি 
অপর কোনও এক ব্যক্তির দখলীভূত হতে সন্মতি জানায়, (৩) কিংবা 
কেহ বদি উক্তরূপ ভাবে প্রতারিত হরে এমন কোনও এক কার্য করে 
বসে বা উহা না করে, যে কার্য্য করা বানা করার জন্তে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির 
দৈহিক, আধিক বা মানসিক ক্ষতি হয় বা হতে পারে-যাহা কিনা 
প্রতারিত ব্যক্তি এরূপ ভাবে প্রতারিত না হলে, কখনই করতো না বা 
করতে বিরত হতো না, প্রবঞ্কদের এই সকল প্রবঞ্চনা রূপ কাধ্যকে 
» প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা অপরাধ বলা হবে ।» 
 শঠতা অপরাধের উপরি উক্ত সংজ্ঞা হতে প্রতীত হবে বে, কেবল মাত্র 


করানোবা না করানোর» উপরও প্রবঞ্চনা অপরাধ সংঘটিত হয়। 
কোনও যৌন রোগগ্রস্তা নারী যদি কোনও যৌন-রোগ-ভীত সাবধানী 
২ 
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ভদ্রলোঁককে প্রবঞ্চনা দ্বারা বিশ্বাস করায় যে তার কোনও যৌন ব্যাধি 
নেই এবং এইরূপ ভাবে তাঁকে বিশ্বাস করিয়ে তাকে তার সহিত যৌন 
সন্মিলনে সম্মত করায় তাহলে ও নারীর উক্তব্ূপ কার্যাকে আইনাচ্সীরে 
প্রবঞ্চনা অপরাধ বলা হবে, কারণ এতদ্বারা এ ভদ্রলোকের দৈহিক 
বা মানসিক ক্ষয় বা ক্ষতি হয় বা হ'তে পারে । অনুরূপ ভাবে কোনও 
ভদ্রলোক যদি কোনও বালিকাকে প্রবঞ্চনা দ্বারা বিশ্বাম করায় যে 
সে তাঁকে বিবাহ করবে (মুনে মনে এইরূপ কোনও ইচ্ছা পোবণ না 
করেও ) এবং এরূপ ভাবে প্রবঞ্চন! দ্বারা যদি সে সেই মেরেটাকে তাঁর 
সহিত যৌন সন্মিলনে সম্মত করায়_বাঁতে কিনা সেই মেয়েটী কখনই 
সম্মত হতো না যদি না সে উক্তরূপে প্রবঞ্চিত হতো, তাহলে ভদ্রলোকের 
“উক্ত কীর্যাটাকে আমর! প্রবঞ্চনা অপরাধ বলবো। আইন অঙ্কসারে 
ইহা দণ্ডনীয় ! 

কোনও এক সাবালিকাকে এই সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
“আচ্ছা খুকী বলতে পারো তোমরা এতে! সস্তা হও কেন?” 

গ্রবঞ্চিত বালিকাটী তখন এইরূপ একটা উত্তর দেয়_ 

«ক্রি বলবো! বলুন, সত্যি কথা বলতে গেলে আমি প্রথমে এতে 
কিছুতেই রাণী হই নি। সে হঠাৎ ভিথারীর মত আঁবেগপূর্ণত্বরে 
বলে বসলো, “না রাণী, এ কিছুতেই হবে না, আজকের এই জ্যোৎস্না 
রাত্রিটী চলে গেলে সে কি আর ফিরবে? তোমার ভবিষ্যৎ স্বামীকে 
তুমি কি এতটুকুও বিশ্বাস করতে পারছো না, বাকে তুমি দুই দিন পরে 
মাল্যদীন করবে, তাকে কি তুমি এতোই হীন মনে করো ?+ এর পর. 


আমারও মনে কিছুটা দূর্বলতা আমে । আমার ভবিষ্যৎ স্বামীকে 
প্রত্যাখ্যান করা আমি সেদিন সমুচিত মনে করি নি। এর কিছুক্ষণ 
পরে আনি কেঁদে ফেলে তাঁর গল! জড়িয়ে ধরে বলে উঠি, ‘এ কি করলে 
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তুমি? সত্যি আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো?” আমি কি তখন 
জানতাম যে সে আমাকে বিয়ে না করে এমনিভাবে পালিয়ে যাবে, 
এই কাধ্যের পরও ।৮ 

এই সন্ধে আদালতে নালিশ জানালে, আত্মপক্ষ সমর্থনে অপরাধীরা 
প্রায়ই বলে থাকে, “হা, বখন আমি তাকে উপভোগ করেছিলাম 
(তখন (প্রতিজ্ঞামত ) তাকে বিবাহ করবো বলেই তা আমি করেছিলাম । 
কিন্তু পরবর্তীকালে কোনও এক বিশেষ বরণে আমি আমার পূর্ব 
সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। এ বিবয়ে প্রায়ই প্রবঞ্চিত 
বালিকাটীর পরবর্তীকালীন চরিত্র দোষের কথাও বলা হয়। এই 
অপরাধ অপরাধী পূর্বকল্পিতরূপে করেছে, অর্থাৎ কিঃনা সুরুতেই তার 


মনে অনছুদেশ্ত ছিল, ইহা প্রমানিত না করতে পারলে, আদালতে, 


এই সকল কেস্‌ প্রায়ই টিকে না। , এই ধরণের একটা কেস্‌ 
কিছুদিন পূর্বে আমার গোঁচরে এসেছিল। এই বিশেষ 
হলে দুর্বভ্তটী বথাক্রমে দুইটা মেয়েকেই একই সময়ে কথা দেয় যে দে 
তাকেই বিবাহ করবে। বলাবাহুল্য এই দুইটী মেয়েকে সে পৃথক পৃথক 
ভাবে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই মেয়ে ছুইটার পরস্পরের মধ্যে 
কোনওরূপ জানা-গুনা না থাকায় তারা সহজ্রেই প্রতারিত হয়, এই 
দুইটা কণ্ঠাই সাবলম্বিনী এবং বিভ্তালিনী ছিলেন। দুব্ব ভটা যথাক্ৰমে 
কিছুদিন করে উভয় কন্তার বাড়াতেই বসবাস করতেন, স্বামান্ত্রীরপেই। 
এই মেয়ে দুইটা স্ব-গৃহে থাকা কাল৷ন তাদের ভবিষ্ৎ স্বামীর জন্যে 
নানাভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করেছে। কিছুদিন পরে বিষয়টা দৈবক্রমে 
উভয় কন্ঠারই কর্ণগোচর হলে, উভয় কন্যাই সেই লোকটার বিরুদ্ধে 
মামলা দায়ের করে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে লৌকটার এই অপরাধ যে 
পূর্ব কল্পিত ছিল তাহা সহজেই প্রণানিত হর, কারণ সে একই সময় দুইটা 
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কন্ঠাকেই বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দৈহিক স্থুবিধা গ্রহণ করেছিল। 
এই ননৃকল বিবাহেচ্ছ ধনী আধুনিক ভদ্র সন্তানদের সহিত মেয়েদের 
সাবধানে মেলা-মেশা করা উচিত নর--কাঁরণ (বিশেষ ক্ষেত্রে) সামান্ত 
মাত্র খোর-পৌষের মামলা ছাঁড়া এই সকল প্রতাঁরকদের অন্য কোনও 
উপায়ে সায়েস্তা করা সম্ভব হয় না। 

যৌনজ প্রবঞ্চমার অপর একটা নিদর্শন নিক্পে উদ্ধত করা হলো। 
বিবৃতিটা গ্রণিধানবোগ্য । 

“আমি একটা বিশেষ চালাঁকীর সহিত ইংরাজ ছুহিতাটাকে প্রলুন্ধ 
করে আমায়ক বিবাহ করতে তাকে সন্মত করাই । আমার বাসা ছিল 
কলিকাতার “অতোঃ নম্বর গৌয়ালটুলি লেনে । বিলাঁইতে এনে মেয়েটার 
সহিত আমি আলাপ জমাই এবং তাঁকে আমি “প্রিন্ন অব্‌ গোরালটুলি, 
এই নামে পনিচয় দিই। এর পর আমি বেঙ্গলের ম্যাপ খুলে চিটাগান্দের 
কোল হতে . মেদিনীপুরের কোল পর্য্যন্ত রেখা টেনে গোয়ালটুলি 
প্রেটের (50০) অবস্থিতি সম্বন্ধে তাঁকে পরিজ্ঞীত করাই |» 

এই ভাবে যে মাত্র ওদেখের মেয়েরাই ঠকে ত নয়, এদেশের মেয়েদের 
ুর্বত্তরা আরও সহজে ঠকিয়ে থাকে । আমি এমন একটা কন্তার কথা 
শুনেছি যাকে, “চল আমরা চলে যাই, কেমন আমরা থাকবো, লেকের 
ধারে হলদে রঙের একটা বাড়ী তৈরী করে, সবুজ রঙের একটা নৌকাও 
থাকবে। চাদ উঠবে, মোটরও একটা থাকবে” ইত্যাদি, কথা বলে 
জনৈক অতি নিঃস্ব দুর্বত্ত তাঁকে অতি সহজেই বার করে আন্তে 
পেরেছিল। j টু 

এই যৌনজ্ পদ্ধতি দ্বারা ছেলেরাই যে মেয়েদের ঠকিয়ে থাকে তা 
গয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরাও এই পদ্ধতিতে সরল চিত্ত ছেলেদের 


ঠকিয়ে থাকে। সাধারণতঃ “বাহান।র” সাহাব্যেই মেয়েরা এ সকল, 
১৩ 
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ব্যাপারে ছেলেদের ঠকিয়ে থাঁকে। এই “বাহানা” অপরাধ-বিজ্ঞানের 
একী বিশেষ পরিভাষা, এই বাহানা রূপ পরিভাযাটী সম্বন্ধে এইবার 
আলোচনা করা যাক। নিক্ের বিরৃতিটা পাঠ করলে এই প্বাঁহানা” 


শবটীর প্রকৃত অর্থ বুঝ! যাবে। রূপোপজীবিনীরা বিশেষ করে এই 
“বাহানার” অভ্যাস করে থাকে। 


“কিছুদিন পূর্বে আনি কোনও এক রূপোপজীবিনীর সংস্পর্শে 


এসেছিলাম । এই জাতীয় মেয়েদের সহিত সেই ছিল আমার প্রথম 
এবং শেষ সম্পর্ক । বলাবাহুল্য আমি মেয়েটাকে ভালো বেসেছিলাঁম, 
এমন কি তাকে হয়তো আমি বিবাহও করে বসতাম, মেয়েটা আমাকে 
প্রাণাপেক্ষাও ভালোবাসে এইরূপ একটা ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে 
এসেছে, এমন সময় একদিন অসময়ে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আমি তাঁদের 
বাড়ী এসে হাজির হই, সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে, গুনতে পাই, 
আমার প্রিয়ার মাঃয়ের গলা। তিনি টেলিফোন করছিলেন__“হালো, 
কে? বলো বাবা, নাম বলো। আমার কাছে লজ্জা কি, আমি 
চামেলীর মা, কে? রতিশবাবু ?? 


জানালার কাছে এসে দেখি প্রিয়া আমার ছুটে গিয়ে রিসিভারটা, 


মার হাত থেকে কেড়ে নিলো, সোতৎযাহে এবং আবেগের সঙ্গে । এর পর. 


প্রিযতমাকে বলতে শুনলাম, «এই দুষ্ট, পাজী কোথাকার! খুব কথার 
ঠিক থাকে তোমার, বাঃ ; আজ কিন্তু ঠিক আসা চাই, হা।+ 

এতক্ষণে আমি দরজার কাছে এসে দাড়িয়েছি। হঠাৎ সেখানে 
আমাকে দেখে চামেলী হতভম্ হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ঝেকটা 
কোনও রকমে সামলে নিয়ে চাঁমেলী বললে, ‘আরে তুমি? আরে? 
এসো এসো, ও মা! একটু বিরক্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কাকে 


ফোন করছিলে?” দ্বিধাহীন ভাবে চাঁমেলী উত্তর করলো, দাদাকে, *' 
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দাঁ_দাঃ হঠাৎ চীমেলীর মা বাইরে থেকে চেচিয়ে উঠলেন, ‘ওরে, ও 
চাশী০; বিস্তু এসেছে।” 


বির আগমনের বার্ভ! কানে বাবা মাত্র চামেলীর মুখটা কাগজের 
মত ফ্যাকাসে হয়ে গেলো । বেশ বোঝা গেলো, সে শুধু বিব্রত নয়, 
সন্তবস্তও হয়ে উঠেছে। কোন্ওরূপে তার সেই বিব্রত ভাব দমন করে 
চামেলী আমার দিকে একবার চাইল, তাঁর পর উৎকুলপ হয়ে চেচিয়ে 
উঠলো, ‘কে বিন্দা? এই'বিন্দা !” 

চামেলী বিন্দার নামে ঝড়ের মতই বার হয়ে গেলো, আমাকে আর 
ফৌঁনও হঁককিয়ৎ না দিয়েই । এত দাদীর উৎপাত আমি সেখানে 
পূর্বের কখনও দেখি নি। এর দশ মিনিট পরে চামেলী ফিরে এলো। 


. জোর করে মুখে হাসি কুটিয়ে চামেলী বললোঃ “একলাটা অনেকক্ষণ বসে 


রয়েছো না? গম্ভীর ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,£উনি কে এলেন ?, 
মুখে চোখে একটা সারল্যের ভাব ফুটিয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ মিটি 
মিটি করে সে চেয়ে রইল ; এবং তার পর হেসে ফেলে বললো» “হিংসে 


হচ্ছে বুঝি? ভয় নেই, ও দাদা, পিসতুতো৷ ভাই ।” সন্দিঞ্চ ভাবে 


আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আমার সন্দে আলাপ করিয়ে দিলে না?” উত্তরে 
চাঁমেলী বললে, “বা রে, লজ্জা করে না বুঝি ?৮ এরপর, “আসছি পাঁচ 
মিনিটের মধ্যে» বলে চাঁমেলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বেশ বুঝতে 
পারলাম, পাঁশের ঘরে অপর একজন অতিথিকে আপ্যায়িত করবার 
জন্তেই এই যড়যন্ৰ । বোর্ধ হয় তাকেও, ‘পাশের ঘরে কাকাবাবু 
এসেছে, এক্ষণি আসছি” বা ওঁ রকম একটা কিছু বুলি বলে, কিছুক্ষণের 
জন্য সে আমাকে সামলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলৌককে একটু খুসী 
করে বিদেয় দিয়ে, হয় তো সে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হতো, কিন্তু ততক্ষণ 
পথ্যন্র আমি আর অপেক্ষা করি নি। পেপার ওয়েটের তলায়,” 
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তিনখানা দশ টাকার নোট চাপা দিয়ে রেখে আমি চলে আসি, 
“এরপর আর কখনও আমি সেইখানে বাই নি।? . 

উপরি উক্ত বাধা বুলিগুলিকে বেশ্যাসমাজের লোকেরা বাহানা” 
বলে থাকে। নিয্নে এই সম্বন্ধে অপর আর একটা বিবৃতি দেওরা গেল । 

উপরে উঠে গদির উপর বসে পড়তেই রাধার মা এসে আমাকে 
পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বললে, “আহা 5 বাবার আমার যুখধান৷ 
শুকিয়ে গেছে, ওরে ও রাধু ও মুখপুড়ী, আর না বাবা যে বসে 
বয়েছেন।” কিছুক্ষণ পরে সাজগোজ করে রাধু এসে হাজির হলো। 
বেশ একটু সোহাগ ভরে অভিমানের সুরে সে বললোঃ “বা রে! 
এতদিন পরে আসা হলো ১ আমার মন কেমন করে না বুঝি?” এর 
কয়েক মিনিট পরই বাইরে থেকে রাধুর না চেঁচিয়ে উঠলো, “ও রাধু, 
পীচট! টাকা দিয়ে বাঁ, দুধওয়ালা বড্ড গোলমাল করছে ।» প্রত্যুত্তরে 
রাঁধুও চেচিয়ে উঠলো, “বারে, টাকা পাবো কোথা আমি, বললাম তো 
তখন, দুধ আমায় খাইয়ে না।” বলাবাহুল্য, এর পর টাকা পাঁচটা 
বাধ্য হয়ে আমাকেই পকেট থেকে বার করে দিতে হয়। এরূপ 
পরিস্থিতিতে এইরূপ করা ছাড়া গত্যন্তরও থাকে না। পরে গুনেছিঃ 
এইগুলি টাকা আদায়ের এদের বাধা বুলি বা বাহানা। 

উ্রসমাজের কোনও কোনও কুলটা নারীও এইরূপ বাহানার দ্বারা 
বসব স্বামীকে ঠকিয়ে থাকেন। কিছুদিন পূর্বে কোনও এক ভদ্র নারী 
ত্রিতলের কক্ষে উপপতির সহিত প্রেমালাপের পর নীচে নেমে এসে 
স্বামীকে অন্থবোগ করে বলে উঠেন, “যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলবো না । 
আচ্ছা, কি নিঠুর তুমি? একলা একলা বসে থাকতে আমার 
ভালো লাগে?” 


উপপতিটাও (স্বামীর বন্ধ ) এই সময় সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, 


৫ 
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তিনিও তর বৌদির উক্ভিটী সমর্থন করে বন্ধুকে ভর্খসনা করে বললেন, 
“সত্যি এ তোসাঁর ভারি অন্ায়, এতক্ষণ ধরে বৌদি এই সব ছুঃখই 
করছিলেন, কাল থেকে একটু সকাল সকাল বাড়ী এসো, বুঝলে ?৮ 
কথাটা অবশ্য আমার শুনা কথা, তবে অভিজ্ঞতা থেকে আমি এর 
সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ । এই ধরণের “বাহানার” সাহায্যে স্বামী স্ত্রীকে, 
স্ত্রী স্বামীকে, এবং বন্ধু বন্ধুকে প্রায়ই ঠকিয়ে থাঁকেন। 

অনেকের ধারণা, বিপথগামী স্ত্রীর প্রায়ই যত্ব আভি করে নাঃ কিন্ত 
ইহা ভুল, বরং শেষদিন পর্যন্ত এঁরা এদের স্বামীর প্রতি অত্যন্তরূপ বেণী 
দরদ্র দেখিরে এসেছেন। সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন বীর! 
বা কিছু অন্তার সমাজের মধ্যে বাস করেই তা তারা করতে 
চাঁন, কামনা চরিতার্থ করার জন্যে সমাজ থেকে বেরিয়ে আসা তারা 
আঁদপেই পছন্দ করেন না। এই সকল স্ত্ীপুরুষণণ সমাজ দেহের স্থায়ী 
দুষ্ট ক্ষতের ন্তায়, কিন্তু তা সত্বেও এদের খুঁজে বের করা 
অতীব ছুষ্ষর। 

এদেশে এমন অনেক ভদ্রসন্তান আছেন যাদের প্রাইভেট 
গীর্লদ্‌ বা গৃহস্থ কন্ঠাদের উপর অত্যন্তরপ ঝৌঁক দেখা বার়। এবং 
শহরে এমন অনেক দীলালও আছেন বীরা এঁদের উপভোগের জন্ত 
গোপনে তথাকথিত গৃহস্থ কন্ঠাদের সংগ্রহ করে এনে থাকেন। এই সকল 
দীলালেরা এদের বুঝায়, গৃহস্থ কন্যারা পেটের দায়ে গোপনে ব্যবসা 
করছে মাত্র । কখনও কখনও তীরা তথাকথিত ধনীর কন্তাঁদেরও এহন 
দেন, এই বলে যে তীরা কেবলমাত্র আত্মচর্িতার্থের কারণেই দেহণদিতে 
চান, পয়সার জন্তে নয় । আসলে কিন্ত এই সকল দালালর! বা নারী- 
কুটনীরা! বেশ্যা কন্তাগণকে ভদ্রকন্া সাজিয়ে তীদের কাছে এনে দেন। 
এই সকল হতভাগ্য ভদ্রমন্তানদের বুঝা উচিত বে এই সব তথাকথিত * 


শা 
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প্রাইভেট গার্লন কেব্লমাত্র তার একার জন্যেই সংগৃহীত হয় না। 
"একদিক থেকে এরা সাধারণ বেশ্যা অপেক্ষাও নিরুষ্ট । সাধারণ 
বেশ্তাদের তাদের দরিতাদের বেছে নেবার অধিকার আছে, এই সকল 
মেয়েরা কিন্তু এইটুকু স্বাধীনতাও পায় না। এই বিষয়ে দালালদের 
উপরই তাদের পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় । কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
গৃহ্থ কণ্ঠাগণও এইরূপভাবে ব্যবসা যে চালায় না তা+ও নয়। কিন্ত 
তাদের সহিত সাধারণ বেশ্ঠাদের কি কোনও. প্রভেদ আছে? এইভাবে 
প্রতারিত হয়ে অর্থের বিনিময়ে এই সকল ভদ্রসন্তানরা লাভ করেন 
কুৎসিত ব্যাধি, পাঠকবর্গ হয়তো বললেন, “কিন্ত, এতে তো উভয় পক্ষই 
দেখা যায় সমান অপরাধী ; তা’হলে একে প্রতারণাই বা বলা হচ্ছে 
কেন?” এর উত্তর আমি ইতিপূর্বে বহুবারই দিয়েছি। মানবের 
অন্তনিহিত ম্বাভাবিক যৌন-স্পৃহা জাগ্রত করে যারা শ্াহষ ঠকিয়ে 
থাকে, তারাই হচ্ছে আসল অপরাধী। এছাড়া দেশের আইনের উদ্দেশ্যে 
সহান্কুভুতি দেখানো বা সমাজ সংস্কার করা নয়, মান্ছবের প্রতি সুবিচার 
করা বা তাদের ছূর্কত্রদের হাত হতে রক্ষা করাই আইনের আদল 
উদ্দেশ্য। এই কারণে সামাজিকভাবে এই ভদ্রসস্তানদল নিন্দনীয় হলেও 
আইনের চক্ষে তারা এতদ্বারা কোনওরূপ অপরাধ করে নি। অধিকন্ত 
তাঁদের এইভাবে ঠকানোর জন্য এ সকল দালাল বা কুটনীরাই হয় 
আইনের চক্ষে একমাত্র অপরাধী । এইরূপে প্রবঞ্চিত হওয়া মাত্র ভদ্র- 
সন্তানদের লজ্জিত না হয়ে থানায় এসে এজাহার দেওয়া উচিত। এই 
সকল অপকর্মের উদ্দেশ্যে দু্বত্তরা শহরে অনেক “এমটি হাউস্‌” বা খালি 
বাড়ী ভাড়া করে থাকে। এই সকল বাড়ী দিবাভাগে খালি থাকলেও 
রাত্রে নরনাদীর লীলাক্ষেত্র হরে উঠে। শহরের কোনও কোনও 
“হোটেল কিপারপ্রাও এই ব্যাপারে দুই. এক ঘণ্টার জন্যে এক 
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একখানি কামরা দুর্বত্তদের ভাড়া দিয়ে তাঁদের সাহায্য করে। এই 
সকল বাড়ীতে বা হোটেলে তথাকথিত গৃহস্থ কন্ঠাদের আনবার সময় 
দালাল কুটনীরা অত্যন্তরূপ সাবধানতার ভাণ করে থাকে, একরকম 
নিল্রয়োজনেই | 

এই সম্বন্ধে নিম্নে একটা বিবৃতি উদ্ধত করা বাঁক। বিবৃতিটা হ’তে 
বিষয়টা সম্যকরূপে বুঝা যাবে 7 

“দালাল ভদ্রলোক আঢালতের একজন মুহুরী । এই জন্তে আমি 
তাকে অবিশ্বাস করি নি। সে আমাকে জানায় যে তাঁর সন্ধানে এমন 
অনেক গৃহস্থ কন্তা আছে, যাদের সে তাদের অভিভাবকদের 
অজ্ঞাতে আমার ভোগের জন্যে এনে দিতে পারে । এই সকল মেয়েদের 
কেউ বা থাকে হোষ্টেলে কেউ বা থাকে স্বগৃহে। এইভাবে দে আমাকে 
ভদ্রকন্তাদের-প্রতি প্রনুন্ধ করে তুলে। সে আরও বলে যে, নে কোনও 
কন্তার ভাই-এর, কোনও কন্তার বা পিতার বন্ধু" এই জন্যে না’কি 
বাড়ীর লোকে নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে মেয়েগুলিকে ছেড়ে দিয়ে থাকে। 
এর পর একদিন আমি তাঁর নির্দ্দেশশত এক চৌরান্তার মোড়ে গাড়ী 
নিয়ে অপেক্ষা করি। এ আসছে, এই এলো বলে” ইত্যাদি 
শ্তোকবাক্য বলে সে আমাকে সেখানে প্রায় দু’ ঘণ্টারও অধিক 
পাল অপেক্ষা করিয়ে রাখে। আমাকে উতলা করে ভুলিয়ে রাখার এ 
বে একটা চালাকি মাত্র, তা আমি সেদিন বুঝি নি। ভদ্রধরের 
কন্যাদের যে এতো সহজে০ এবং অন্ন সময়ের মধ্যে আনা যায় ৎ নাঃ 
এইটেই এইরূপ বিলদ্ব দ্বারা দালাল ভদ্রলোক বে আমাকে , বুঝাতে 
চেয়েছিলেন তা আজ আমি মৰ্ম্মে মর্মে বুঝতে পাঁরছি। এমনি আরও 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কন্তাটি একটা রিক্সায় করে বাড়ীর ঝিকে 
সঙ্গে নিয়ে সেইখানে উপস্থিত হলো।: এরপর মেয়েটিকে আমি গাড়ীতে. 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২০০ 


ডলে হোটেলের নির্দীরিত কক্ষে এনে তাকে উপভোগ করি। 
কিন্ত বহু অন্তরোধ সত্বেও মে আমাকে তার নাম ব! বাড়ীর ঠিকানা 
সন্বন্ধে কিছু জানায় নি। থেকে থেকে আমি তাঁকে লঙ্জাঁয় 
অধোরদন হ/তে দেখি, অপকৰ্ম্ম বেন তাঁর এই প্রথম, একবার দে 
. কেঁদেও ফেললে । এ জন্য বে সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, এ কথাও 
সে আমাকে জানাতে ভূললে না। এইভাকে আরও ছুই তিনবার আমি 
তাঁর সহিত সম্মিলিত হই। শেষ বরাবর আমাদের আলাপ এমন 
ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে যে কন্যাটি আমাকে গোপনে তার বাড়ীতেও নিযে 


এসে আমি অর্গল বন্ধ করতে যাচ্ছি, এমন সময় সেখানে তার বড়দাঁদ! 
এসে হাজির, উকিলের পোষাক পরে। আমার ঘাড়টা চেপে ধরে 
তার উকিল ভাই হেঁকে উঠলো, হারামজাদা, দাড়াও এইবার ঠিক 
করছি তোমায়।” এদিকে হঠাৎ বড়ভাইকে সেইখানে দেখে প্রিয়তমা 
আমার অজ্ঞান হয়ে গড়লেন। এরপর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ছুই 
হাজার টাঁকা তাঁর সেই উকিল ভাইএর হাতে তুলে দিয়ে আমি থানা 
পুলিশ ব| মামলার দার এড়াই, সেই সঙ্গে লজ্জারও। অতি কে 
আমার মান সম্মান রক্ষা পায়। এর দুই মাস পরে আমি জানতে পারি, 
" কথিত কন্ঠাটি ছুই পুরুষের বেশ্ামাত্র। এবং তার সেই উকিল ভাইটি 
আসলে উকিল বা ভাই নয়, সে একজন দালাল মাত্র, বর্তমানে সেই 
মেরেটিরই উপপতি। এরা সকলেই অভিনয় দ্বারা আমাকে প্রতারিত 
করেছে মাত ৷” i 
এই সকল বেশ্া মেয়েরা মাষ্টার রেখে কিছু কিছু পড়াুনাও করে 
থাকে, তাঁদের ব্যবসার স্থবিধার জন্তে। এ ছাড়া বে সকল নাঁবানিকাদের 
বেস্যালয় হ'তে প্রতি বৎসর (আইনাহুসারে ) উদ্ধার করে পুলিশ 
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হোমে বা স্কুলে পাঠায় তাদের বয়স আঠারে। বৎসর পূর্ণ হওয়ার অন্দে , 
সঙ্গেই তারা ছাড়া পাঁয়। হোমে বা স্কুলে থাকাকালীন তারা রীতিমত 
শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে থাকে । তাদের সব কিছু শিক্ষা-দিক্ষীসহ এদের কেউ 
কেউ তাঁদের পালিত মাতার কাছেই ফিরে আজে । এই সকল 
মেয়েদের কথাবার্তা শুনলে তারা বে উচ্চ শিক্ষিতা এবং বড় ঘরের মেয়ে, 
এইরূপ ভুল করা কাহারও *পক্ষে অস্বাভাবিক নয়! এ ছাড়া ভদ্র- 
সন্তানদের সহিত সংলাপের,মধ্যে তাঁরা যে দুই একটি ইংরাজী বকুনী বা, 
কথা শিক্ষা করে তাঁও তাঁদের এইরূপ ব্যবসায় অনেক স্থবিধে করে দেয় । 
এই কারণে আজকাল বেশ্যাগণ নিজেরাই দরখাস্ত করে আপন আপন 
কন্যাদের হোমে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেয়, কিন্ত প্রতি সপ্তাহে কন্যাদের" 
সহিত একবার করে তারা দেখা করে আসে, বাঁতে করে তার! 
মাতাঁদের একবারে ভুলে না বার। এরপর তাঁদের আঠারো বৎসর 
পূর্ণ হওয়ার পূর দিন এরা একটা ঘোড়ার গাঁড়ী বা ট্যাক্সি নিয়ে 
হোমের গেটের সামনে এসে হাঁজির হয়, কন্যাদের নিয়ে আসবার জন্তে। 
এতে অনেক সুবিধা আছে, কারণ কম্তাকে তাকে প্রতিপালিত 
করতে হয় না, অথচ যথাসময়ে তাঁকে ফিরে পাওয়া বায়। এই 
সকল শিক্ষা-দীক্ষার ক্বিধা এই মেয়েরা প্রায়ই নিয়ে থাকে ৷: 
এরা ভদ্রসস্তানদের জানায় যে তাঁরা সহরের কোনও এক মহিলা কলেজের 
ছাত্রী, তাদের সক্ষে দেখা করতে ইচ্ছা করলে, তাঁরা বেন অমুক কলেজের, 
গেটের সাঁমনে চারটার সময় (ডিক থাকে । এদিকে মেয়েটি একাগ্টোছা। 
কলেজের বই হাঁতে করে বেলা তিনটা থেকে সেই কলেজের গেটের 
কাছে দীঁডিয়ে থাকে এমন ভাবে দেখিয়ে বেন সে এইমাত্র দিতেন ওপার 
থেকে বেরিয়ে এলো। এইরূপ অভিনয় দ্বারা এই সব মেয়েরা প্রায়ই 
ভদ্রসন্তানদের ঠকিয়ে থাকে । ডু 
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এ ছাড়া এমন অনেক পেশাদার তথাকথিত গৃহস্থকন্তা আছেঃ 
বারা ভদ্রসন্তানদের সহিত মিলিত হরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে 
এখানে ওখানে একটু বেড়িয়ে নিতে চায়। এরা ভদ্রসন্তানটির সহিত 
সিনেমা দেখে হোটেলে সান্ধ্যভোজন “মাপন করে শেষ বরাবর একটা 
দোকানে ঢুকে অনেক কিছু দ্রব্যাদি কিনে নেয়_খরচ-খরচা যা কিছু 
তা অবস্ত ভদ্রসন্তানটিকেই বহন করতে হয়, এক রকম বাধ্য হরেই। 
এমনি ভাবে অনেক সময় অতিবাহিত কনে দিয়ে মেয়েটি বলে উঠে, 
“ওমা-আ, ন’টা বেজে গেছে? দেখুন, বড্ড ভয় করছে আমার। 
এতো দেরীতে বাড়ী ফিরলে মা আর কোথাও বেরুতে দেবেন না। 
ল্মীটি, আজ আপনি আমাকে মাপ করুন। আজ আর আপনার 
সঙ্গে (নিভৃত স্থানে ) কোথারও যাবো না। কাল হেদৌর মোড়ে 
এসে সাতটার সময় অপেক্ষা করবেন, আপনার সঙ্গে আজ শ্েয়ক রোজই 
এখানেই আমি দেখা করবো” তাড়াতাড়ি কথাগুলো বেলে নিয়ে চট্ট 
করে সে একটা রিক্সায় উঠে সেখান থেকে সরে পড়ে। পরের 
দিন ভদ্রসন্তানটি হেদোর মোড়ে সন্ধ্যা সাতটা হঃতে রাত্রি এগারোটা 
পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কারো দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে 
আসে। এই ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক এইখানেই শেষ হয়ে যায়। 
ঘেরেটি এইবার অপর আর এক ভদ্রসন্তানের সন্ধানে বাহির হয়। 
আম এইরূপ তিনটি মেয়ের কথা শুনেছি, ভদ্রসন্তানরা এঁদের নাম 
দিয়েছেন, মিস্‌ চিপ, ( cheap ), মিস্‌ চিট (০8৩৪৮ ) এবং মিল্‌ 
রাফ (8186) আমি শুনেছি, এরা এইভাবে না/কি বেশ কিছু অথ 
উপায় করে থাকে। ৰ 

এ ছাড়া এমন অনেকু ভদ্র দুর্কত আছে, যার! নিজের বা 
'কোনও বন্ধুর সুন্দযী স্ত্রী বা ভগিনীকে (তাদের অঙ্গাতে ) দূর থেকে 


ত 
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ভত্রসন্তানদের দেখিয়ে তীদের কাঁছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এই বলে 
যে, তার! শীঘ্রই এ সকল মেয়েদের তীদের কাছে এনে দেবে। সাধার তিঃ 
সিনেমা, থিয়েটার বা প্রদর্শনীতে এইরূপ দেখীশুনাঁর পর্য্যায় সমাপ্ত 
হয়। এইভাবে প্রবঞ্চনার দ্বারা অর্থ উপার্জন করে ভদ্রঘরের দুর্বব ভরা 
বেমালুম সরে পড়ে এবং ভদ্রসন্তানগণ আর তাদের কোনও খোজ 
খবরই পার না। ys 

এই ধরণের যৌনজ প্প্ব্চনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপর আর একটি , 
চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে উদ্ধত করে আমি বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ 
ক্লরবো ০ বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য ৷ 

“আমি যে অফিনে কাঁজ করি, সেই অফিসে একজন শিক্ষিতা সুন্দরী 
মেয়েও কাজ করতেন। জানি না, কেন, মেয়েটিকে আমার অত্যস্তরূপ 
ভালো লেনেছিল, কিন্ত তা সত্বেও সাহস করে তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ 
জমাতে পারি,নি। তবে প্রায়ই আমি তার যাতায়াতের পথে ওত- 
পেতে অপেক্ষা করতাম । একদিন সে নিজে হতেই আমাকে প্রশ্ন 
করলো, ‘আচ্ছা, আপনি তো দেখি রোজই আমার দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ 
করে তাকিয়ে থাকেন, কিন্তু আমীকে তো একদিনও ডাকেন না? 
হাঙলা ছেলের মত জীব বার করে আমতা আম্তা করে আমি উত্তর 
দিলাম, “আজ্ঞে হ্যা, আপনাকে আনার খুবই ভালো লাগে, কিন্তু ভয় 
করতো! বলে কথা বলতে পারি নি।” এরপর মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করলো, “আজকে তো আপনি মাইনে পেয়েছেন! কতো. পেলেন ?, 
উত্তরে আমি মেয়েটিকে জানালাম, “আজ্ঞে হী, ডিরার্নেস্‌ এল্লাওয়েল_ 
নিয়ে ৯৫২. টাকা।৮ এইবার মেয়েটি নিজেই আমাকে, অনুরোধ 
জানালো, “নুন না, একটু বেড়িয়ে আসি, যাবেন ?? আনি যেন 
আকাশের চাদ পেলাম, আমার ভাগ্য যে এতদূর সুপ্রসন্ন হবে তা, 
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আমি কল্পনাও করি নি। কুতীর্ঘ হয়ে আনি উত্তর করলাম, “যাবেন, 
সত্যি যাবেন, কোথায় বাবেন? আমাদের সন্মুখ দিয়ে একটি ট্যাক্সি চলে 
বাচ্ছিলো, মেরেটি আমার মতামতের আর অপেক্ষা! না করে ট্যান্সিটাকে 
থামিয়ে আমাকে নিয়ে তাতে উঠে বসলো। শ্রীমতী এইবার আমাকে 
নিয়ে এলেন একটা হোটেলে এবং সেখানে আমারই খরচাঁয় প্রায় টাকা 
পনেরোর খাঁদ্য সামগ্রী খেলেন এবং কিনলেন। এর পর হোটেল থেকে 
বেরিয়ে এসে আমাকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন এক্ষটা দোকানে। দোকান 
থেকে যে কয়টী জিনিস তিনি কিনলেন তাঁর বিল হলো! প্রায় ত্রিশ 
টাকার। লজ্জার খাতিরে বিলটা আমিই চুকিয়ে দিই,, কাঁরণ 
দোকানদার বিলট! আমার দিকেই এগিয়ে দিয়েছিল। এর পর 
আমাকে নিয়ে পুনরার ট্যান্সিতে উঠে তিনি হুকুম করলেন, চলোঁ, আভি 
ব্যারাকপুর ট্রাঙ্গ রোড, সিধা।» উদ্দাম গতিতে ট্যাক্সিখানা ছুটে 
চললে! ব্যারাকপুর ট্রাঙ্গ রোড ধরে। ট্যাক্সি বতই চলে ততই আমি 
তার মিটারের দিকে তাঁকাই। ট্যান্সির মিটারে ততক্ষণে বারো টাকা 
উঠে গেছে, তেরোর একটা অক্ষরও। আমার বুক দুর দূর করে উঠতে 
থাকে, শ্রীমতীর দিকে আর তাঁকাতেও ইচ্ছা করে না, তার সঙ্গে ভূর 
কথা কওয়া তো দুরের কথা। শ্রীমতী আমার কীধটা ধরে বার ছুই 
ঝাঁকুনী দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কথা কইছেন না যে, বাঃ, বেশ, 
আঁসিও তালে আপনার সন্ধে কথা বলবো না।” আমার সারা চেহ 
হ'তে ঘাম বেরিয়ে আসছিলো, চোখ দিয়ে ,জলও) উত্তরে একটা কাঠ 
হাঁসি হেসে আমি জানালাম, ‘না তা নয়, কেন জানি শরীরটা বণো 
বিম ঝিম করছে, তাই। এর পর পলতার হোটেলে আর এক প্রন্থ ঢা 
পান করে আমি বখন শবীমতীকে তার বাড়ী পৌছিয়ে দিলাম ট্যাস়ির 
মিটারে তখন উঠেছে, ত্রিশ টাকা ।* পরের দিন অফিসে এসে পারছি 
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কাঁরো কাছে গোটা সত্তর টাকা ধার করা যাবে কিনা, এ মানের 
সংক্লীর খরচের জন্যে; এমন সময় অফিসের একজন বেহারা এনে 
আমাকে একটা চিরকুট দিয়ে গেলো। চিরকুটটিতে শ্রীমতী লিখে 
পাঠিয়েছেন, ‘আজ বিকালে বেড়াতে বাবেন তো? যাবেন, কিন্তু ৷? 
চিরকুটটি টুকরা টুকরা করে ছিড়ে টুকরাগুলো ওয়েষ্ট পেপার বক্সে 
কেলে দিয়ে আমি বেয়ারাকে জানালাম, “আচ্ছা, তুম যাও আভি ৷? 
এবং মনে মনে বলে উঠলাম; বা-_বাঃ১ আবার, ছিঃ।৮ 

যৌনজ প্রবঞ্চনার স্তায় যৌনজ চোর্ব্যের কথাও শুনা গিয়েছে। 
প্রেম করবার আছিলার দুর্ববল-চিত্ত ধনী ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করে 
মূল্যবান দ্রব্য অর্থাদি অপহরণ করেছে, এমন কন্তারও পৃথিবীতে অভাব 
নেই। তবে এদেশে এই প্রকার মেয়ের সংখ্যা! এখনও অত্যল্প। এই 
স্থলে মন চুরির কোনও প্রশ্ন উঠে না, দ্রব্যাদি চুরির কথাই উঠে, কারণ 
এই সকল ণেঁৱেদের নিকট মনের কোনও বালাই নেই। এই প্রকার 
চুরির দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধত করা হলো। 

“সেদিন ছিল শনিবার, কাজকর্ম্ম সেরে উঠে পড়ছিলাম, এমন 
সময় এক ডাক্তার ভদ্রলোক হস্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে নালিশ জীনালেন। 
নালিশটা ছিল এইরূপ, আমি অমুক গণিকার গৃহে চিকিৎসা করতে 
গিরেছিলাম। আমীর রূপার ঘড়ীটা সময় নির্ণয়ের জন্যে চৌকীর 
উপর খুলে রেখে আমি মেয়েটির নাড়ী দেখছিলাম, কিছুক্ষণ পরে জল 
দ্বারা হস্ত ধৌত করে চৌকীর“কাছে এসে দেখি আমার ঘড়ীটা সেইখানে 
নেই । আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, আমার ঘড়ীট! :এ মেয়েটিই চুরি 
করেছে” এজাহারটি ছিল চুরির, এই কারণে বিষয়টি সম্বন্ধে সম্যক 
রূপ ভাঁবে তদন্ত করতে হরেছিল। তদন্ত ব্যপদেশে কথিত গণিকাটিকে 
আমি প্রশ্ন করলাম, ‘এ কি শুনছি, ডাক্তার সাহেব যা বললেন, তা 
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সত্যি?” গণিকাটি তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে এইরূপ একটি বিবৃতি 
দিরেছিলো-_-“কতকটা সত্যি, সবটা নয়ঃ। উনি শুর ‘প্রোফেস্যানাল 
কলে’ আমার বাড়ী আসেন নি, উনি আমার বাঁড়া এনেছিলেন আমার 
‘প্রকেষ্তানাল কলে’, বিশ্বাস না হয় দেখুন গুর ডান উরুদেশে, ওখানে 
একটা কাঁলো তিল আছে কিনা?” এর পর ভাক্তারবাবু একবার 
মাত্র খিচিয়ে উঠলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি লজ্জায় অধোবদন হয়ে 
গেলেন। কিন্ত ব্যাপারটা বাই হোক, আসলে এই স্থযোগে গণিকাঁটি 
তার ঘড়ীটি চুরি করেছিল তাতে আর সন্দেহ ছিল না। 

বেশ্যালরে এইরূপ চুরি হামেসাই হয়ে থাকে। গণিকাদের চাকর 
বাকররাও এই ভাবে চুরি করে থাকে । মন্তপানে অতন যুবকদের 
পকেট হাতড়ানো বেশ্তালরের এক অতি সাধারণ ব্যাপার। 

এই যৌনজ চোর্য্য পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ নিয়ে একটি বিশেষ 


বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো । 
“আমি মশাই, একজন শিক্ষিত চোর। জনৈক মাড়োরারীর গৃহে 


আমি শিক্ষক নিযুক্ত হই। দুইটি ছোট ছোট শিশুকে আমি ইংরাজী 


পড়াতাম। এদিকে দুপুর বেলায় কেউ বাড়ী থাকতো না, এই সুযোগে 
আমি মাড়োয়ারী গিন্নির সহিত আলাপ জদাই। আদলে কিন্তু আমার 
উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা, প্রেম করা নয়। এমনি কিছুদিন যাবৎ 
সংলাপের পর একদিন আমি এইরূপ আবার করে বসি, «যেতনা 
আচ্ছি কাপড়া হায়, উস্‌ সব পিনকে 'মেরি সামনে খাঁড়া হো যাও, 
হাম ইস্‌ রূপ আাথ ভরকে দেখ লেদ্দে”_মেরি পিয়ারী, এ মেরি ভিক্ষা 
্থায়।” আমাকে খুণী করার উদ্দেশ্যে প্রিতমা আমার তৎক্ষণাৎ তার 
সব চেরে ভালো শাড়ী, ব্লাউজ ইত্যাদি পরিধান করে, শুধু তাই নয়, 
হীরা জহরৎ বসালো! তার সমুদয় গহনাগুলিও সে গাঁয়ে দের। কণীলের 
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টিকলী হতে গলার হার এবং হাতের বাজু, চুড়ী প্রভৃতি মণিমাণিক্য 
খচিত অলঙ্কারে দে ভূষিত হয়ে উঠে। আমি গদ গদ চিত্তে সে রূপ 
নেহাঁরী মুগ্ধ হয়ে বলে উঠি, ‘হায় হাঁয় কেয়া বোলে, ইতো আসমান । 
ছুনিয়ামে কাহা বেহস্ত হায় তো উ হি'য়াই |” উত্তরে প্রিয়তমা আমাকে 
জানিয়েছিলেন, ‘হামি তুহোরী জনাঁব। এর পর আমি তার নগ্ন 
সৌন্দর্য্য দেখবার মানস করি'। আমি একে একে নিজ হন্তে তাঁর 
সমস্ত গহনাগুলি খুলে নিবে একটা রুমালে বেঁধে তা তার ভান পাশে 
রেখে দিই. তাঁর মূল্যবান কাপড় চোপড়গুলো আমি রেখে দিই, 
একটা পুঃটলী বেঁধে তার বাম পার্শ্বে । এর পর গদ গদ চিত্তে আমি 
তাঁকে অঙ্গরোধ করি, “আচ্ছা, আভি আথ বুদ্‌।” প্রিয়তমা আমার 
চক্ষু মুদিলে আমি আবেগময় ভাবায় বলে উঠি, ‘হায় হায়, কেয়া বোলে 
ইত্যাদি । “এর পর আমি তাকে চক্ষু খুলবার আদেশ জানিয়ে বলি, 
‘আ্বাখ খুল।?, এই উপরোধটি খেলাচ্ছলেই হতে থাকে, এই 
ভাবে কয়েকবার সে চক্ষু মুদ্রিত এবং উনুক্ত করেছিল, শেষ বার সে 
চক্ষু মুদ্রিত করা মাত্র আমি দুই হাতে দুইটি পু'টলী গ্রহণ করে, দাত 
দিয়ে দরজার খিল খুলে এক্কেবারে রাস্তায় পাঁড়ী দিই । পরে শুনেছি চক্ষু 
খুলবার পুনরাঁদেশ ন! পেয়ে প্রিয়তমা নিজেই চক্ষু উন্মুক্ত করেন, এবং 
সঙ্গে সঙ্দে তিনি এও বুঝতে পারেন বে তার যাবতীয় অলঙ্কারাঁদি চুরি 
হয়ে গিয়েছে । তিনি তখন চোর চোর করে চীৎকাঁর করে উঠেন বটে, 
কিন্তু আসল ব্যাপারটি কারও কাছে তিনি প্রকাশ করেন নি।» 

উপরের দৃষ্টান্ত সকল হতে চৌধ্য অপরাধের যৌনজ পদ্ধতি সম্বন্ধে 
বিশেষরূপে বুঝা যাঁবে। এমন অনেক স্বামীও আছেন, বিনি 
রাত্রি যোগে ঘুমন্ত স্ত্রীর অলঙ্কার চুরি করে এই চৌধ্য কাধ্যের জন্য 
বাইরের কোনও চোরকে দীরী করেছেন, এমন কি এই জন্য থানায় , 
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এসে এজাহারও দিয়েছেন ॥ এ. ছাড়া এমন অনেক ুর্বত্ত আছে, 
যাঁরা সালক্কারা কন্ার সহিত প্রেগাভিনর করেছে, কেবল মাত্র 
তাদের গহনা চুরি করবার জন্তেই। এই সকল মেয়েরা তাদের 
প্ররোচনায় মূল্যবান অলঙ্কার ও অর্থাদি সহ এই নব ভাবী স্বামীর সহিত 
গৃহত্যাগ করেনঃ এবং পরে এদের দ্বারাই সর্বস্বান্ত হয়ে সহায় সম্বলহীন 
ভাবে পরিত্যক্ত হন | এইরূপ এক দুর্ধতের একটি বিবৃতি নিরে 
উদ্ধত করলাম । 

“মেয়েটিকে তার যাবতীয় গহনা পত্র সহ ফুলে এনে তাঁকে অমুক 
ধ্রীটের একটা কামরায় তুলি। এই সময় সমুদয় অলঙ্কারাদিই তার 
দেহে পরা ছিল। আমি গদ গদ ভাবে তাকে এই সময় জানাই, ‘তুমি 
থে কতো সুন্দর তা আমি আজ বুঝছি। এতো কাছে না পেলে 


এইরূপ কোনও দিনই আমি উপলদ্ধি করতে পারতাম না ! আভিকার 


এই মধু যামিনীতে সামান্য ধাতু নিষ্মিত গহনা তোমায় আমার মাঝে 
প্রাচীর তুলবে, এ আমি কিছুতেই সহ করতে পারবো না।? এর পর 
আমার অনুরোধে প্রিয়া আমার তার দেহের সকল গহন! পত্র খুলে রাখে । 
এর পর গভীর রাত্রে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লে গহনার পু'টপিটি নিয়ে 
আমি চন্পট দিই। বলা বাছল্য আমার নান ধাম বা! ঠিকানা পদহী 
আদি, সবই তাকে আসি মিথ্যে করে জানিয়েছিলাম। এর পর মেয়েটির 
অদৃষ্ট কি ঘটেছিল দেই সম্বন্ধে কোনও কিছু বলতে আমি অক্ষম।” 
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কোনও একটা নারী-নিধ্যাতনের মামলার বিচারের পর রায়ের মধ্যে 
আলিপুরের একজন মহামান্য দায়রা জজ এইরূপ এক মন্তব্য করেছিলেন, 
“যে সকল স্বামী অন্তঃপুরের অত্যাচার হতে আপন স্ত্রীকে রক্ষা করতে 
পারে না, তারা ক্লীব ছাড়া, আর কিছুই নয়।” বস্তুতঃ বাংলা দেশে 
কিছুদিন পূর্বর পর্য্যন্ত বধূ নির্যাতন একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের 
মধ্যে পরিণত হয়েছিল। এই অপরাধের মূল কারণ ছিল নবাগত 
বধূদের প্রতি শাশুড়ী জাতীয় জীবগণের অহেতুক হিংসা, বধূদের আগমনের 
পর সংসারের অধিকারচ্যুতি হওয়ার আশঙ্কীও ছিল ইহার অপর আর 
একটা কারণ). এই অমূলক হিংসা ও ভয় পূর্ববকালীন শ্বশ্রমীতাঁদের 
একপ্রকার রোগ্নিণীতে পরিণত করে দিতো-_-তাদের এই রোগ ছিল 
কতকট! হিষ্রিরা রোগীদের রোগের মত। এরা এই সময়ে কারণে 
অকারণে প্রয়োজনে এবং নিশুয়ৌজনে বধূদের উপর নানারূপ অত্যাচার 
ও উৎপীড়ন করে আত্মতৃপ্তি পেতেন, তাদের এই আত্মতৃপ্তির পূর্ণ 
বিকাশ পেতো তখনই, যখন কি”না তীরা তীদের পুত্রদের দ্বারাও এই 
সকল বধূদের উপর অনুরূপ ভাবে অকথ্য অত্যাচার করাতে সক্ষম হতেন, 
তাদের এই শেষোক্ত ব্যবহারের মূলে থাকতো, “তাদের পুত্রেরা যে 
হাতছাড়া হয়ে বধূদের কুক্ষিগত হয় নি,” সেই সম্বন্ধে পরীক্ষা দ্বারা 
নিশ্চিন্ত হওয়া । তাঁদের অবচেতন মন এইরূপ অত্যভুত পরীক্ষার জন্ত 
আপন পুত্রদের কাছে বধুদের সম্বন্ধে বহুবিধ অলীক অভিযোগ জানাতে 
কিছুমাত্র কুঠা বোধ করেন নি। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র হতে পরিশ্রান্ত 
ইয়ে গৃহে প্রত্যাগমনের পরই এই সকল সত্য মিথ্যা অভিযোগ পুত্রদের * 
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কর্ণগোঁচর করা হতে! এবং এই সকল অভিযোগের সঙ্গে কিছুটা 
কাহ্রীকাঁটা করারও রীতি ছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই কথাই বলা 
হতো বে বধুটা শ্বশ্রমাতাঁকে অকারণে অবমাননা করেছে বা কটু উক্তি 
করেছে, ইত্যাদি! এই সময় কোনও কোনও স্ুপুত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে 
স্ত্রীকে গালিগালাজ এবং প্রহার পর্যন্তও করেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
মাতার কথায় বিশ্বাস না করেও । বাড়ির অপর সকলের নিকট হতে শত 
অত্যাচারও স্ত্রাগণের সহ হয়” কিন্তু প্রিয়তম স্বামীর নিকট হতে একটা 
মাত্র অপদানকর কথাও মেয়েরা সহ করতে পারে না। ফলে ইহার 4 
কুফল হয় অদূর প্রদারী। কেহ কেহ এইরূপ অবস্থায় পড়ে আত্মহত্যাও 
করেছে। অপরদিকে শত অত্যাচার এবং অবমাননা স্বত্বেও স্বামীর 
একটা মিষ্টি কথায়, বা সহানুভূতিতে বধূগণ সকল দুঃখ ভুলে গিয়ে সুখা 
হয়েছে। শ্বশ্মাত৷ বদি প্রভৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন তা” হলে 
সম্পত্তি প্রাপ্তির লোভে অনেক স্বামী ইচ্ছা করেই তাঁদের পড়ীদের 
অন্তঃপুরের অত্যাচার হতে রক্ষা করেন না। কিন্তু ভীদের মনে রাখা 
উচিত যে, বধূগণ কেবল মাত্র বধূ নন, তীরা তাদের ভবিষ্যৎ সন্তান 
সন্ততির জননীও বটে। এই বধুগণের দেহ ও মন বদি সুস্থ না থাকে 48 
তা” হলে তাদের সুস্থ সবল ও মেধাবী সন্তান লাভের আশাও সুদুরপরাহত ] 
হয়ে থাকে। এমন অনেক শ্বশ্রনাতা আছেন যারা কিনা বধুদের স্থখী 
দেখতে চান না, কিন্তু তা স্বত্বেও তাদের পৌত্রদের সর্বদাই মঙ্গল 
কামনা করেন। এই সকল ্বশ্রনাতাদেরও আমি উপরি উক্ত সত্যটা 
সনে অবহিত হতে অনুরোধ করবো। মাতাকে অপুষ্টিকর খান্ত প্রদান 
করে দেই মাতার পুত্রকে পুষ্টিকর খান্ত প্রদান করা বা না করা একই 
কথা। বাংলা দেশে বধূ নির্যাতন বহুরূপে সংঘটিত হয়ে থাকে। 
=, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বধূদের “অনাহারে রাখা ত হয়েছেই, এমন কি. :& 
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নিয়মিত গালিগালাজ এবং মার-ধর হতেও তারা রক্ষা পায় নি। এমন 
কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে উত্তপ্ত খুস্তির সাহাব্যে তাঁদের সৰ্ব্বাঙ্গে ছেকা 
| দির্ে গুড়িয়ে দেওয়াও হয়েছে । এ সম্বন্ধে পলীগ্রামের কোনও এক 
অত্যাচারিত বধূর বিবৃতি নিম্নে উদ্ধত করলাম । 
শ্বশুর বাড়ী এসে ভোর সাড়ে পাঁচ ঘটিকা হতে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত 
আমাকে হাড়ভাঙা থাটুনি খাটতে হয়েছে। বাসন মাজা, কাপড় কাঁচা 
জল তোলা, ধান ভাঙা এবং রান্নার কার্য তো আমাকে করতেই হতো « 
তা ছাড়া আরও অধিক আমাকে সহ করতে হতো! মাতাল স্বামীর 
বত্যাচানু। স্বামী দেবর শাশুড়ী যে বখন ছুতা পেয়েছে সেই আমাকে 
মারধর করেছে! নেইদিন আমার জর এসেছিল, এক ছেঁড়া মাছুর 
দাওয়ার উপর বিছিয়ে দিয়ে আমি অরে কীপছিলাম, এমন সময় শাশুড়ী 
ঠাকুরাণী বাঁড়ী ফিরে আমাকে সেই অবস্থায় দেখে ক্রোধে অগ্রিশর্ম্ম| হয়ে 
উঠলেন। চীতকার করে তিনি বলে উঠলেন, বলি ও আবাগীর বেটী, 
কাজকম্ম ফেলে তুই আরাম করছিন্‌? দাড়া আস্কুক মে বাড়ী, তোর 
2 শতেক খোয়ারী করে তবে ছাড়বো।” ভীতত্যস্ত হয়ে আমি অন্ুবোগ 
করলাম, ‘বড্ড অর এসেছে মা তাই ।৮»_-কি-ই ; আমার মুখের উপর 
কথা! তবে রে হারামজাদা, দাড়া মজা দেখাচ্ছি তোকে "_এই কথা 
বলে তিনি উঠান হতে একট! গরুবাধা গোজ উপড়ে নিয়ে সেটী দিয়ে 
আমার মাথায় ও পিঠে বেশ ঘা? কতক বসিয়ে দিলেন এবং তার পর 
গজ গজ করতে করতে তিনি/রাড়ী হতে বার হয়ে গেলেন পাড়াময় আমীর 
এই অপকীন্তির কথা জাহির করে দেবার ভজন্তে । কিন্তু এইদিন এইখানেই 
আমার উপর এই উৎপীড়নের শেষ হয় নি। এইদিন সন্ধ্যার সময় তুলসী 
৯. মগুপে সন্ধ্যা প্রদীপটি জালিয়ে দিয়ে আমি বলতে যাচ্ছিলাম, ঠাকুর |», 
“মন সময় শুনতে পেলাম আমার স্বামী কোথা থেকে এসে আমার চুল * 
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ধরে বলছেন, “শালী ।” তাড়ী খেয়ে তিনি বাড়ী ফিরছিলেন, পথিমধ্যেই 
মাতার মুখে আমার অপকীন্তির কথা শুনে তিনি ক্ষিপ্ত হয়েই বাড়ী 
ফিরেছেন, তাই আমার কপালে এই শান্তি। পরিশেষে অতিষ্ঠ হয়ে আঁমি 
ঘর ছেড়ে এই শহরে আসি, এ ছাড়া আমার আর কোনও উপায়ও 
ছিল না।” 

এই সম্বন্ধে শহরের কোনও এক গৃহস্থ বধু আমার নিকট এইরূপ 
এক বিবৃতি দিয়েছিল,_“আমার স্বামী শাশুড়ী দেবর শ্বগুর, যে 
যখনই কোনও এক ছুতা পেয়েছে, সেই আমাকে মার-ধর করেছে, এমন 
কি শীশুড়ীর আদেশে বাড়ীর উড়ে বামুনও আমাকে কলতুলা থেকে চুল 
ধরে ভিজে কাপড়ে টেনে এনেছে । এর পর শাচার হয়ে গৃহত্যাগ 
করে আমি চলে আদি” অপর আর এক বধূ আমার কাছে অনুরূপ 
আর একটি বিবৃতি দেয়। “আমার বিবাহের পূর্বের বাড়ীতে একটি 
বামুন এবং বি চাঁকরও ছিল। আমার বিবাহের পরই এইগুলিকে 
ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া স্বামীর কাছে তার স্বাস্থ্যের অজুহাতে 
আমাকে প্রায়ই যেতে দেওয়া হতো না। শুধু তাই নয় স্বামীর বদলে 
রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমার অধিক উপার্জনক্ষম দেবেরের সেবা করবার 
জন্য আমার প্রতি প্রকান্তে নির্দেশ দেওয়াও হয়েছিল।» 

সত্য কথা বলতে গেলে, বাংলা দেশের মেয়েদের উপর সময় সময় 
এতো বেশী অত্যাচার হয় থে তাদের সম্মুখে তখন তিনটা মাত্র পথ খোলা 
থাকে। কোনও কন্ঠা গুমরে গুমরে থেকে সকল অত্যাচার সহ করে 
পরিশেষে থাইসিস রোগে মারা ,যায়। এদেরই আমরা সতী ও সাধ্বী 
মেয়ে বলে থাকি। কোনও কোনও অতি অভিমানিনী কন্যা এতো সব 
অত্যাচার সহা করতে না পেরে আত্মহত্যা করে তাদের সকল জালা 


“য্্ণার অবসান ঘটিয়েছে। এ ছাড়া এমন অনেক তেলী-ও সাহসী : 
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মেয়েও দেখা গেছে যার! অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 
বা, অন্য কোনও কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে সুখী 
হতে চেয়েছে। এদেরই আমরা বলে থাকি কুলটা নারী। হায় রে 
বাদ্দালী সমাজ! জানি না তোমাকে এর জন্যে একদিন মূল্য দিতে 
হবে কিনা? রর 

এই অন্তঃপুরের অত্যাচারের সম্বন্ধে এইবার অপর আঁর একটা বিবৃতি 
নিয়ে উদ্ধত করা বাক। * 

“একদিন পলীগ্রামের কোনও এক নদীর ঘাটে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে 
গিয়েছিলাম । এই সময় অনেকগুলি শাশুড়ী জাতীয় মহিলা এবং তীদের 
পুত্রবধূগণ বড় বড় ঘোমটা টেনে ঘাট হতে জল নিতে এসেছেন । একজন 
বধূ প্রকাণ্ড একটা জলভরা পিভুলের ঘড়া কোমরে নিয়ে উঠবাঁর সময় 
হঠাৎ পা পিছলে সাঁনের উপর পড়ে গেলেন বধুটার বেশ একটু আঘাত 
লেগেছিল, তীর মাথা ও পা বয়ে রক্ত গড়াতেও দেখলাম। এদিকে 
শাশুড়ী ঠীকরুণ ছুটে এসে বন্ত্রণীকাঁতর বধ্টীকে না তুলে কেবলমাত্র 
পিস্তলের ঘড়াটী তুলে নিয়ে সেই ঘড়ার উপর হাত বুলাতে বুলাঁতে বলতে 
থাকলেন, “আহা-হা, কাশীর ঘড়া গা, তুবড়ে গেল। 'আবাগীর বেটা 
সংসারের সব কিছু তছ নছ করে ফেললে, ইত্যাদি। এইখানেই কিন্তু, 
শাশুড়ী ঠাকুরাণীর বক্তব্যটুকু শেষ হলো নাঃ এইবার তিনি আরও একটু 
এগিয়ে এনে হাত নেড়ে মুখ ঝাঁমটা দিয়ে বলে উঠলেন, বলি, ও নচ্ছার 
মেয়ে, কি দেখা হচ্ছিলো শুনি? ওই ছৌঁড়াগুলোর দিকে বুঝি দৃষ্টি ছিল 
তোর, না? মেয়েদের চরিত্রের উপর সত্য মিথ্যা দোষ দিলে বোধ হয় 
তাঁদের সর্ব্বাধিক ব্যথা লাগে, তাই এর কয়েকদিন পরই গুনতে পাই 
বধূটী কলকে ফুলের বীচি খেয়ে আত্মহত্যা করেছে ।” & 

কোনও কোনও পরিবারে বধূদের উপর অত্যাচার করা হয় কেবলমাত্র 
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তাঁর পিতা মাতার কাছ' হতে টাকাকড়ি আদায় করবার জন্যে । 
“বিবাহের সময় বতটা দেওয়া থোওরার কথা ছিল, ততটা দেওয়া হয় নি। 
_বধুটার পিতা মাতার উপর এই সকল অভিযোগ করেও কোনও 
কোনও সংসারে বধূদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। কোনও কোনও 
পরিবারে বধূদের দেহের উপর অত্যাচার করা না হলেও তাদের মনের 
উপর প্রভূত অত্যাচার করা হয়ে থাকে। বিবাহের গর প্রায়ই এদের 
বাপ ভাইএর সন্দে এদের দেখা পর্যন্তও করতে দেওয়া হয় না। যাদের 
দ্বারা সে আশৈশব প্রতিপালিত হয়েছে তাদের কাছ থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ 
ভাবে সরিয়ে আনা অপেক্ষা আর কি নিষ্ঠুর কাঁধ্য পৃথিবীতে থাকতে 
পারে? এদেশে শাশুড়ী জাতীয় ভীবেরা পরস্পরের সহিত পরস্পরের 
দেখা হলে প্রায়ই আপন আপন বধূদের নিন্দাই করে থাকেন ।_ “আমার 
বউকে কি রকম শায়েস্তা রেখেছি তা বদি দেখতিস ভাই» কিংবা 
“তুই তাই সহ করিস্‌ আমার বৌ হলে এক চোন! মেরে তাকে ঠিক 
করতাম না,” ইত্যাদি কথাবার্তা তাদের মধ্যে প্রায়ই হয়ে থাকে ; বউকে 
শারেস্তা রাখা যেন একটা! বাহাদুরীর বিষয় । তবে সকল শাশুড়ীই যে 
একই প্রকারের হরে থাকেন তা বলা চলে না। এদেশে বহু সৎ শীশুড়ীও 
দেখা যায়, যারা কি”না বধূদের আপন আপন কন্যাদের অপেক্ষাও যত্ন 
আভি করে থাকেন। এ'রা বধৃগাণ ঘরে আসার সঙ্গে সংসারের সকল 
অধিকার তাদের উপর শ্বেচ্ছার ছেড়ে দিয়ে নিজেরা সানন্দে সরে 
দাড়ান । সৌভাগ্যের বিষয় বধূ অবস্থায় পরা যে অত্যাচার নিজেরা 
সহ করেছেন সেই অত্যাচার তাদের বধৃদের উপর করার কথা তারা 
কখনও কল্পনাও করতে পারেন না। মী 
এই বধু নির্যাতন সম্বন্ধে অপর আর একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনার 
কথা বলা বাঁক। বটনাটী কোন একটা রাজ পরিবারের মধ্যে ঘটেছিল। 
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রাজাটী বিত্তশালী হলেও ইংরাজী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ওপারে শত 
চেষ্টা্ঘতও প্রমোশন পান নি। বার বার অরুতকীব্য হয়ে পরিশেষে. 
তিনি পড়াশুনার ব্যাপারে ইন্ডক! দিয়ে গৃহে ফিরে জমীদীরীর কীধ্যে মন 
দেন। এদিকে বিবাহ কিন্ত তীর এক গরীবের ঘরের সুন্দরী শিক্ষিতা 
কন্যার সঙ্গে সমাধিত হয়েছিল। তার একমাত্র পুত্রটা কিন্তু ইংরাজী 
স্থলের পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষায় ডবল প্রমোশন পেয়ে একেবারে তৃতীয় 
শ্রেণীতে প্রমোশন হল সংবাদটী রাজা বাহাদুরের কানে যাওয়া মাত্র 
তিনি সন্দিঞ্ধ হয়ে উঠে ম্যানেজার বাবুকে জানান, “এ কি রকম হলো, 
মীনেজাব্রবাবু? নাঃ এ হতেই পারে না। ওরা ছেলেটাকে ডবল 
প্রমোশন দিয়েছে শুধু ও আমার ছেলে বলেই । একটা বড় গোছের 
চাদ আদায়ের মতলবেই ওরা এই কাধ্য করেছে । ওকে এক্ষুনি এই 
স্থল থেকে ছাড়িয়ে নেন।» রাজা বাহাদুরের মাথাটা বে এইরূপ একটু 
বিকৃত আছে তী। ম্যানেজীরবাবুর ভালো! রূপেই জানা ছিল। তিনি 
একটু মাথা চুলকে অন্থধোগ করে উত্তর দিলেন, “না হুজুর বাহাদুর, ছেলে 
আপনার পড়াপুনার় ভালোই । আমি একজন এম, এ, আমি নিজে 


ওকে পরীক্ষা করে দেখেছি, ও ডবল প্রমোশন পাবার মতই ছেলে ।” 


কিন্তু রাজা বাহাদুর কিছুতেই এই সব কথা বিশ্বাস করলেন না, তাঁর 
আদেশে গুত্রটীকে কথিত স্কুল হ'তে ছাড়িয়ে নিয়ে অপর আর একটা 
ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। তার উদ্দেশ্য হিল এই স্কুলেও দে 
প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হতে পারে£কিঃনা তা পরীক্ষা, করে দেখা । দুর্ভাগ্যের 
বিষয় পর বৎসর পুনরায় ছেলেটা প্রথম হয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ“ হলো 
আর বায় কোথা? রাজা বাহীছুর এ থেকে নিশ্চিত রূপে বুঝে নিলেন 
বে, ছেলেটা কখনও তার ওঁরসজাত সন্তান নর । পিতা যাঁর পঞ্চম শ্রেণীতে 
ছুই হইবার ফেল হয়ে পড়াগুনা ছেড়ে দিয়েছে, তার ছেলে কিনা 
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প্রতিবার ডবল প্রমোশন পাবে? তাও কি কখনও হতে পারে? রাজ! 
বাহাদুর তীর স্ত্রীর চরিত্র সন্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠলেন। রাজা 
বাহাদুর সন্দেহ বশে স্ত্রীকে তার জমীদাঁরীর বাড়ীর একট] ত্রিতল কক্ষে 
বন্ধ করে এজন্য তীর উপর অকথ্য অত্যাঁচীর করেছিলেন, তাঁর কাঁছ হতে 
এ সম্থন্ধে একটা স্বীকারোক্তি আদায় করবাঁর জন্যে । এই জন্য বধুটার 
মাথার চুলও কেটে দেওয়া হয়েছিল, এবং প্রতিদিন তাঁকে অন্ধ 
আহারে ভীবন অতিবাহিত করতে হঃতো। বধুটার ভ্রাতা খবর পেয়ে 
অকুস্থলে এসে কর্তৃপক্ষের সাহায্যে তার ভগিনীকে উদ্ধার করতে 
পেরেছিলেন, কিন্তু এতে! অত্যাচার সহ করার পরও বধূটী স্বামীর 
বিরুদ্ধে এই জন্য রাঁজ দ্বারে কোঁনওরপ অভিযোগ আনতে অস্বীকার 
করেন ।” 

এদেশের কুলনারীরা মুখ বুজে অনেক কিছুই অত্যাচার সহ করে 
থাকেন, কিন্ত এজন্য এরা স্বামী কিংবা পরিজনবর্গের সগ্থন্ধে সমধিক 
সুযোগ বা সুবিধা পাওয়া স্বত্বেও কোনপ্রকার অভিযোগ আঁনতে রাজী 
হন না, এমন কি এদের কোন প্রকার নিন্দীও এঁরা সহজে করতে 
চান না। এই কারণে পতি দেবতারা এবং অন্তান্ত আত্মীয়রা এদের 
উপর বেপরোয়া ভাবে অত্যাচার করতেও সাহসী হয়ে থাঁকেন। এই 
সম্বন্ধে নিক্নের বিবৃতিটা প্রণিধান যোগ্য । 

“আমাদের একজন প্রতিবেশী প্রায়ই রাত্রে বাড়ী ফিরে তীর স্ত্রীকে 
কারণে অকারণে মার-ধর করতেন, বধুটাকে মার-ধর খাওয়ার পরও 
প্রায়ই বলতে শুনতাম, মারো মারো আরো মারো, ইত্যাদি। আমরা 
এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে বধুটার কোনও উপকার তো 

হতোই না বরং তার উপর অত্যাচারের মাত্র! এই জন্যে আরও বেড়ে 
বেতো। আমরা শীত্রই বুঝতে পারলাম, প্রতিবাদ করা বৃথা, বিশেষ 
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করে মেয়েটিকে বখন তীর স্বামীর সন্দেই বসবাঁন করতে হবে। একদিন 
হঠাৎ আমার একটা মতলব মনে পড়লো, আমি বধূটর সহিত একদিন 
গোপনে দেখা করে বললাম, “আচ্ছা, বৌদি, আপনি রোজ পড়ে পড়ে 
এতো মার খান কেন? উণ্টে আপনিও দিতে পারেন না দুই এক 
ঘা । উত্তরে বধুটি বলেছিল, ‘তাঁও কি কখনও হয়? উনি স্বামী যে- 
দেবতা । তা ছাড়া আমি পারবোই বা কেন গর সন্ধে» এমনিই রক্ষে 
নেই, উণ্টে গুঁকে মারলে আমার হাড়গোড় একেবারে গুঁড়িয়ে » 
দেবে লা?” উত্তরে আমি তাঁকে বুঝাই বে, প্রথম দিন হয়তো তাঁকে 
এজন্য একটু বেশী মার থেতে হবে, কিন্তু তাঁর পরের দিন থেকে 
তার উপর মাঁর-ধর একেবারে বন্ধ হয়ে বাঁবে। বহুদিন ধরে আমার 
নিকট হতে উৎসাহ পেয়ে পেয়ে বধুটা একদিন সত্য সত্যই প্রত্যুত্তরে 
পতি দেবতীকেও ঘাকতক বেলুনের বাড়ী বসিয়ে দিলে, এজন্য কীচা কঞ্চির 
দ্বারা তিনি সেদিন একটু বেশীই প্রত হয়েছিলেন, কিন্তু তা হলে কি হয় 
সেই দিন থেকে তীর উপর মাঁর-ধরও একেবারে বন্ধ হয়ে যার়। 
আসলে যতদিন পর্যন্ত শুধু মারা হয়, ততদিন পর্যন্ত এই একতরফা 
মারই চলতে থাঁকে। কিন্তু যেদিন থেকে মারের বদলে মারামারি 
সুরু হয় সেই দিন হতে মারও বন্ধ, হয়ে যায়, সংসারের নিরমই এই ৷” 

বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি কুসংস্কারও বধুদের 
উপর অত্যাচারের এক অন্ততম কারণ রূপে দেখা যাঁয়। বিবাহের 
সময় বা উহার অব্যবহিত পরে বাড়ীতে বদি কোনও রূপ দূর্ঘটনা ঘটে, 
কিংবা কেহ মারা বায় বা কেহ যদি চাকরী হারা, "তাহলেও 
এজন্য বাঁটির সকলে এই নবাগত বধুটিকেই দায়ী করে তাঁর উপর 
বহুবিধ নির্যাতন করে থাকেন। এ ছাড়া বহুদিন পর্য্যন্ত কোনও 
সন্তানাদি ধারণ না করার ভন্যেও সকল সময়ে বধুদেরই দায়ী কর» 
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হয়েছে, কিন্তু: এজন্য পুত্রের অক্ষমতা দায়ী কিনা তাহা কেহ 
চিন্তা করেও দেখেন নি। প্রারই দেখা গিয়েছে, পুত্র লাভের জন্য 
দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করা সত্বেও এই-সকল'ব্যক্তি তাদের কাম্য সন্তান 
লাভ করতে পারেন নি। ' কোনও কোনও ক্ষেত্রে সন্তান না হওয়ার 
জন্যে বধূগণ দায়ী হন বটে কিন্ত ভাদ্র এই বন্ধ্যাত্ব দোষ সামান্ত মাত্র 
চিকিৎসা দ্বারাও দূরীভূত হয়ে থাকে বা হতে পারে। এইরূপ চিকিৎসা 
দ্বারা তাঁদের নিরামর করার চেষ্টা না করে: পুন্রগণের এইজন্ পুনর্বার 
বিবাহ দেওয়া নারী নির্যাতনের নামান্তর মাত্র এ ছাড়া এমন 
অনেক স্বামী আছেন হারা স্ত্রীর জ্ঞাতসারে অন্তত্র প্রেম কমে 
থাকেন। কেহ কেহ আবার এই সকল কুকাধ্য স্ত্রীর চক্ষে সামনেও 
সমাধিত করেছেন, স্বানীর এইরূপ ব্যবহার নারী নির্যাতনের 
চরম দৃষ্টান্তরূপে অভিহিত করা যেতে পারে । তবে সুখের বিষয়, বাংলা 
দেশের অধিকাংশ স্বামী বা শাশুড়ী ও তাদের স্মাত্মীয়বর্গ আজকাল বধূদের 
প্রতি সৎ ব্যবহারই করে থাকেন। বহু ক্ষেত্রে স্বামিগণ বধূদের দেবীর 
খায় পূজা করেও এসেছেন। শ্বশ্র-মাতাগণ ক্যা অপেক্ষা আদরে বধুদের 
বত্ব আনি করেছেন। বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বধূঢের দ্বারাই তারা 
অত্যাচারিত হওয়া সত্বেও সকল বিষয় নীরবে সহা করে এসেছেন। 

নিয়ে নারী নির্যাতনের অপর আর একটি চিন্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত উদ্ধত 
করলাম। 

“আমার নাম অমুক ঠাকুর আমি 'একাধারে একজন কথাও 
রূপ শিল্পীঃ একজন অত্যন্ত কূপ খেয়ালী মান্য বটে। হঠাৎ একদিন 
বিবাহের জুখাস্বাদ গ্রহণ করবার ভজন্ত আমার একটি ছুর্দমনীয় 
খেয়াল হলো, কিন্তু বিবাহের মধ্যে দায়িত্ব অনেক, পরিশেবে বহু চিন্তা 
ক্ষরে আমি একজন নন্দা রোগগ্রস্তা কন্কাকে বিবাহ করে বসায় 


Rh. 


Eo) 
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উদ্দেশ্য বিবাহ বন্ধনের আস্বাদ গ্রহণ করাও হবে এরং ছুই এক বছরের 
মধ্যে { রোগের কারণে ) এই বন্ধন হতে মুক্তি পাঁওয়াও বাবে। কিন্ত 
সৌভাগ্যের বিষয় বিবাহের পর মৃত্যুর পথে আর এগিয়ে না গিয়ে বরং 
তিনি সুস্থ এবং স্ুলকায়'হয়ে উঠলেন । এক নব্দে থাকলে পশুরও পৃশুর 
প্রতি মায়া আবে ; আমর! তো মানুষ, ' অচিরেই আমরা পরস্পর 
পরস্পরকে প্রগাঢ়রপে ভালবেষে ফেললাম, কিন্তু এতো স্থত্বেও আমার 
প্রেষের অত্যাচার প্রায় সত্যকার অভ্যাঁচারেরই রূপ গ্রহণ করেছে। 
একদিন সিনেমা বাবার প্রাক্কালে আমার খেয়াল হলো; আমার 
ঠাফুমার ঞসামলের বেনারসী শাড়ী পরিরে, তীর. আমলেরই গহনা, 
মাকড়ি আদি পরিয়ে তাকে নিয়ে সিনেমায় যাবো। এর পর তৎক্ষণাৎ 
আমি ঠাকুমার আমলের বাক্স পেঁটরা ঘেঁটে একখানি দেড়শো বছরের 
পুরাণে। ধেনারমী শাড়ী বার করলাম, পুরাণো কালের ভারি সোনার 
গোঁটাকর কাঁনের মাকড়িও। প্রিরতমা আমার বাধ্য হয়ে শাড়ীখাঁনা 
চটপট পরে নিলেন বটে, কিন্ত মাকড়ি পরার মতো তীর কানে কোনও 
ফুটা আঁদপেই ছিল না। আমি তথন একটা ছাঁচ নিয়ে তীর উত্তর 
কানে প্যাক প্যাক করে গৌটা চারেক ফুটা বানিয়ে ফেলি, এবং একটু 
করে আয়োডিন লাগিয়ে ফাষ্ট এইডও দিয়ে দিই। সগ্ন্কত ফুটার মধ্যে 
মাকড়ি চালিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রিয়তমার ‘চোখ দিযে জল পড়তেও থাকে । 
তার উভয় কান স্থানে স্থানে ফুলেও উঠেছিল, কিন্তু এতৌতেও আমি 
আমার সখ মিটাতে একটুওএধাবৌধ রুরিনি। আর একদিনের ঘটনার 
কথা বলি, শুনুন । আমরা তখন পুরীভে হাওয়া বদলাতে এসেছি। 
ভ্রিরতমা সেইদিন মেঝের উপর আচল বিছিয়ে অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, 
এমন সময় আমার মীথার মধ্যে এক অদ্ভুত খেয়াল এলো, আমি তৎক্ষণাৎ 
একট"কীচি দিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রী চুলগুলো! গোড়ার দিক থেকে পেঁচিয়ে * 
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কেটে ফেললাম। এর পর অ'মার স্ত্রীর গা হতে আমি সমস্ত গহনা-পত্র 
খুলে নিই, শুধু তাই নয় তাঁকে একট! সাদা থান কাপড় পরতেও বাধ্য 
করি। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্ত ছিল, আমি মরে গেলে আমার স্ত্রীকে 
কি রকম দেখাবে তা নিজ চক্ষে দেখে নেওয়া | মাসকয় হলো আমার 
্ত্রীই গত হয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি নাঃকি মরে বেঁচে গেছেন। 
আমি কিন্ত এই কথা আদপেই স্বীকার করি না। 

আজিকার দিনেও বে এইরূপ নারী নির্যাতন বহু শিক্ষিত পরিবারের 
মধ্যেও সংঘটিত হচ্ছে তা আমি স্বীকার করি, কিন্ত এজন্য এই সকল 
বধূগণকে স্বামীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়ে পিত্রালয়ে আনা জামি উচিত 
মনে করি না। কারণ এইনপ ব্যবস্থায় শেষ ফল আরও খারাপ হতে 
দেখা বার। কিছুদিন এমনি অত্যাচার সহ করার পর এই সকল 
“মরা গুতবতী হয়ে পরিশেষে সুখী হয়েছে, কিন্তু আইনের সাহাঁথ্যে 


র সেখানে 
থাকলে একদিন হয়তো আমি নিশ্চয়ই সুখী হতাম, এই তো আমি চলে 


আসার পর আমার স্বামী আবার বিবাহ করেছেন। আমার এই সপতীটিও 


কিন্তু তা সত্বেও সে সেখানে টিকে 
ছিল। আজ আমার মুখরা শাশুড়ী জীবিত নেই । স্বামীর আমার স্বভাবও 
বহুল পরিমাণে বদলে গিয়েছে । আমার সপত্নী তার তিন চারিটি 
পুত্রকন্তা নিয়ে এই শেষ বয়সে কতোই না স্থৰী। আর এদিকে আমি 


* অপুত্ৰক অবস্থায় ভাইএর সংসারে ঝিগিরী করছি, আর খাচ্ছি ভাইএর 


ধা 


না 
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বৌএর মুখ-ঝাঁমটা। একটা পুত্র থাকলেও আজ হয় তো আমি অনেক 
শান্তি পেতাম, কিন্তু সে স্থবৌগও আমি স্বেচ্ছায় হারিরেছি। সেইদিন 
আমি শাশুড়ী ও স্বাশীর কটু উক্তি শুনতে পারি নি, আজ তাই, আমাকে 
অহরহ শুনতে হচ্ছে ভাই এবং ভাইএর বৌএর কাছে । সেদিন 
আমি চলে এসেছিলাম পিত্রালয়ে, কিন্ত আজ পিতা আমার জীবিত 
নাই । তাই চলে যাঁবাঁর মত আর কোনও স্থানই আমার নেই। আজ 
ডাক ছেড়ে স্বৰ্গত পিতাকে, আমার গাল দিয়ে বলতে ইচ্ছে করেঃ 
“আমি তখন অবুঝ বালিকা ছিলাম, কিন্তু "তুমি তো তা ছিলে নাঃ 
তুমি কেন আমাকে সুবুদ্ধি না দিয়ে আমার পতির কাছ থেকে 
আমাকে ছিনিয়ে এনেছিলে ।” 

আমার মতে এইরূপ অবস্থায় কন্তার পুনঃ বিবাহ দিবার মতো মনের 
জোর না থাকলে কন্ঠাগণকে কোনও পিতারই অপুন্রক অবস্থায় স্বামীর 
কাছ থেকে উদ্ধার করে আনা উচিত হবে না। লেখাপড়া শিখে মানুষ 
হয়ে স্বাবলম্বিনী হবার মত শক্তি ও মন না থাকলে কন্তাঁগণেরও কখনও 
স্বাসীগৃহ হতে কোনও অবস্থাতেই চলে আসা উচিত নয়। কন্ঠাগণের 
জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি রেখে যেতে না পারলে কন্াগণের পিতাদেরও 
এইরূপ কার্যে অগ্রদর হওয়া উচিত নয়_তাদের বরং উচিত একটা 
মিটমাট করে দেবার জন্যে শেষ দিন ও ক্ষণ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা 
করা। 

স্বামী পরিত্যক্তা হওয়ার পরই মেয়েদের উচিত পুনর্বার বিবাহ করা 
কিংবা স্বাবলম্বিনী হবার উর্দেশ্ে লেখাপড়া সুরু করা, কিংবা কোনও 
শিল্পাদি শিক্ষায় বা নার্সিং আদি বা অন্তান্ত আত্মসন্মানকর' কাধ্যে 
আত্মনিয়োগ করা । এই সম্বন্ধে কোনও এক স্বামী পরিত্যক্তা নারীর 


বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম । 
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“আমার স্বামী আমাকে না দেখেই বিবাহ করেছিলেন। স্বামীর 
শেব দিন পৰ্য্যন্ত ধারণ! ছিল আমি অপরূপ সুন্দরী, কিন্তু বিবাহের 
পর তিনি দেখতে পেলেন আমি আর পাচ জন বাঙালী মেয়ের 
মতই  শ্যামবর্ণা। এদিকে আশানুরূপ পাওনা না পেয়ে বাড়ীর 
অপরাপর ব্যক্তিরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এবং এর ফলে আমি 
বিতাড়িত হলাম এবং আমার স্বামী আরও অধিক অর্থাদির বিনিময়ে 
অপর আর এক শ্যামবর্ণ। কন্যাকেই বিবাহ করলেন। পিত্রালয়ে ফিরে 
এসে আমি আমার ভবি্ুং সহ্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলাম। আমি 
নিজেরই চেষ্টায় পুনরায় ইন্কুলে ভৰ্তি হই, এবং ম্যাট্‌ কুলেশন পরীক্ষার 
সা্মানের সহিত উত্তীর্ণ হই। আসি বি, এ পাশও করেছিলাম, গান- 


বাজনাও শিখে ছিলাম। এক্ষণে আমি একটি স্কুলের এসিসটেন্ট হেড্‌ 


মিপ্েন, গানের মাষ্টারও বটে। সন্ধ্যার দিকে আমি মেয়েদের গানও 
শেথাই। আমার বর্তমান মাসিক আর-_গানের ও পড়ার টিউশনি 


পক্ষে এই কয়টা টাকাই যথেষ্ঠ । এইবার আসল ঘটনাটি বলি, গুহুন। 
বিশ বৎসর পর একদিন পারলারে, বসে আছি। 
একটা কার্ড দিয়ে গেলো। শুনলে আপনারা আশ্চ্যই হবেন, আমার 
স্বামীই আমার সন্ধে দেখ! করতে এসেছিলেন। প্রথমটা আমি ভাকে 
চিনতেই পারিনি, তা না চেনবারই কথ!। তিনি তখন নিজেই তীর 


পরিচয় দিয়ে 'জানালেন, যে তার স্ত্রী সম্প্রতি গত হয়েছেন সাতাট 


; রে সখী হতে চান_এ 
ছাড়া তিনি যে আমার প্রতি তার পাক্তিন দুর্বহারের জন্ত অত্যন্তরূপ 


এ 


~~ 
ডা" 


# | 


০ 


২২৩ ১ অপরাধ-বিজ্ঞান 


অন্তপ্ত তা?ও তিনি জানাতে ভূললেন না । আমি একটু ম্লান হাসি হেসে 
তাকে এই দিন জানিয়েছিলাম, “দেখুন, সত্যই আমি আপনার এই 
অবস্থা বিপর্যয়ের জন্য অত্যন্তর্ূপ দুঃখিত। তা, আপনি যতদিন অপর 
আর একটি চাকরী যোগাড় করে না নিতে পারেন ততদিন আমার নিকট, 
হতে প্রতি মাসে ১৫০২ টাঁকা ক'রে সাহায্য নিতে পারেন, কিন্তু আমাকে 
এখন আপনার সহিত আপনার স্ত্রীর্ূপে বাস করতে বলা আপনার পক্ষে 
অন্চিত হবে। আপনার সহিত বিবাহের প্রমাণস্বরূপ আমার নামের 
সহিত আপনার পদবীটা * এখনও পর্যন্ত “আমি বুক্ত রেখেছি এবং 
ভবিষ্যতেও তা রাখবো, কিন্তু এই বন্ধনস্থুচক পদবীটা এবং আপদে বিপদে 
অর্থ সাহ্াধ্য ছাড়া আপনার আর কোনওরূপ দাবী আমীর পক্ষে মিটান, 
বর্তমান অবস্থার সম্ভব হবে না। আচ্ছা, আপনি তা হলে আজ আনন, 


নমস্কার ৷? ॥ 


অনেকে বলে থাকেন, মেয়েদের গৃহস্থালীর কার্য্যাদি ছাড়া অন্ত কোনও 
কাধ্যকরী শিক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু ইহা একটা ,ভুল ধারণা। 
আমাদের কন্াঁরা স্বামীর বাড়ীতে কিরূপ অবস্থায় থাকবে, কিংবা 
কোনওরূপ দুর্ঘটনা ঘটুলেই বা কি হবে তা আমরা নিশ্চিন্ত রূপে বলতে 
পারি না। স্বাধীন ভাবে জীবিকা! উপার্জন করবার প্রয়োজন মেয়েদের 
নেই, এ কথা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় এইরূপ 
প্রয়োজন হলে, ভার জন্য প্রস্তুত থাকা সকল কন্ঠাদেরই উচিত হবে বলে : 
আমি মনে করি। এইজন্য প্রত্যেক অতিভাঁবকদেরই উচিত অনিশ্চিত 
ভবিষ্যতের জন্য আপন আপর্ণ কন্তাদের প্রস্তুত করিয়! গড়িয়া তোলা । 


° 


সামাজিক অপর্না 


এমন অনেক অমার্জনীয় অপরাধও আছে বাহা কিস্না নানা কাণে 
আইন অঙ্গসারে দণ্ডনীয় নর__সাধারণভাঁবে এই সকল অপরাধকেই 
আমরা সামাজিক অপরাধ বলে থাকি । এই সকল অপরাধ অপ্রত্যক্ষ- 
ভাবে মানব-সমাজের প্রভৃত ক্ষতিসাধন করে থাকে, কিন্ত তা স্বত্বেও ব্যক্তি 
স্বাধীনতার অজুহাতে সমাজ তথা রাষ্ট্র তাদের এজন্য কোনওরূপ দণ্ডবিধাঁন 
করে না, কিছুটা নিন্দীবাঁদ ছাড়া সাজের এ সম্বন্ধে কিছু করবারও নেই। 
কেবলমাত্র দেশের মধ্যে যুন্ধবিগ্রহ বা দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি জরুরী 
অবস্থার উৎপত্তি হওয়ার পরই রাষ্ট্র বা সদাজ এই অপরাধ" সন্বন্ধে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে । তাও তাঁরা তা করে থাকেন 


সামগ্রিকভাবে । এই সকল বিশেষ আইনকে জরুরী আইন বা শাসন ' 


(ordinance ) বলা হয়ে থাকে । হিন্দু রাজাদের আমলে সামাজিক 
অপরাধসমূহের প্রতিরোধের কারণে বহুবিধ প্রাঁজশাসনের» প্রচলন 
হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে।  বথা,__অমিতবযয়িতা 
একটী সামাজিক অপরাধ, ইহা অপ্রত্যক্ষভাঁবে সমাজের ক্ষতি করে 
থাকে। এই অমিতব্যয়িতার কারণে অর্থের অভাব ঘটে থাকে এবং 
এই ঘাটতি অর্থ পূরণ করার জন্তে মানুষ অসাধু উপায় অবলম্বন করতে 
প্রায়ই বাধ্য হয়। রাজ্যের কোনও প্রজা তার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় 
করে থাকে কিনা তা দেখবার জন্যে একদল রাঁজকর্মচারী নিযুক্ত 
করেছিলেন। গোপন অন্গুসন্ধানের দ্বারা এই * অপরাধ প্রমাণিত হলে 
এজন্য অপরাধীদের শাস্তি দেওয়াও হয়েছে। 
'সামাজিক অপরাধসমূহ সাধারণতঃ স্বার্থ প্রণোদিত, কিংবা সংস্কারগত 


ইয়ে থাকে । আমাদের মনে রাখা উচিত বে মানুষ সমাজ গড়ে, সমাজ - 


নর 
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মাঈ্ষ গড়ে না। সামাজিক রীতিনীতি মাহ্ৃষের মঙ্গলের জন্ত প্রয়োজন 
মত গড়ে উঠেছে। সময় এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আইন কান্গনেরও 'অদল বদলের প্রয়োজন হয়ে থাঁকে। বে সকল 
ব্যক্তি এইরূপ পরিবর্তনের পথে বাঁধা বা বিদ্লের সৃষ্টি করেন তীরা 
পরবর্তী বংশধরদের জন্য ধ্বংসের বীজ বপন করে থাকেন। এই সকল 
অপকম্ম্ের কুফর অত্যস্তরূপ বিলম্বে দেখা বায়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
| 4 . শত শত বৎসর পরেও ইহার কুফল ফলে থাকে । অর্থাৎ কি+না 
[77, এক পুরুষের ( পূর্বপুরুষদের ) অপকর্মের কুফল পরবর্তী পুরুষের 
ন্রিপরাধী ব্যক্তিরা ভোগ করে থাকে। এই সময় পর্য্যন্ত বেঁচে 
থাকলে হয়তো এদের বংশধরেরাই এই সব পূর্বপুরুষদের বিচারের 
ব্যবস্থা করে ঘ্বণা বা অবজ্ঞার সহিত তীদের প্রাণদণ্ডেরই বন্দোবস্ত 
করতেন « 
পূর্ব যুগের»রীতিনীতি বা প্রথা যুগোপযোগী ক/রে সৃষ্টি করে মানব 
জাতিকে রক্ষা করবার জন্যই যুগে যুগে অবতারেরা জন্মগ্রহণ করে 
ত খাকেন। কারণ পূর্বেকার রীতিনীতি মান্ছষের উপকার না ক'রে 
অপকারই করে থাকে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বহু বিবাহের কথা বলা যেতে 
গারে। পূর্বে এই রীতির প্রয়োজন ছিল, কিন্ত আজ উহা অপরাধের 
সামিল। জাতিভেদ প্রথা বা ধর্ান্ধতা ইহার অপর আর এক প্রক্নষ্ট 
উদাহরণ। পূর্বরকালে হয়তো এই সবের প্রয়োজন ছিল, * কিন্ত 
আজিকার দিনে উহা সবিশ্যে ক্ষতিকর । এই কারণে যে সকল ব্যক্তি 
পূর্ববযুগের রীতিনীতি বা সামাজিক প্রথাগুলির অদল বদল০ক'রে 
যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে বাঁধা দেন তারা অপরাধ ক'রে থাকেন । 


* কেহ কেহ বলেন, জাতিভেদ প্রধার কারণেই বৌদ্ধদের স্ঠায হিন্দুরা মুনলমান 
হয়নি।, h 
১৫-তৃ 
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কীরণ তাদের এই অপকাধ্য অপ্রত্যক্ষভাবে সমাজের তথা জাতির 
অকল্যাঁণই করে থাকে । 

ৃটন্তন্্ূপ নিয়ে এই ধরণের একটা অপরাধ সম্বন্ধে বিবৃতি দেওয়া 
হ’লো। 

“আমাদের গ্রামের রঘু ব’লে একটা লোক কিছুকাল যাবৎ বসবাস 
করছিল। সে ছিল একজন দিনমজুর চাঁষি। সে বে, কোন জাতির 
ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় কেউই জানবার প্রয়োজনও মনে করে নি। 
প্রবল ম্যালেরিয়া রোগে ভুগে হঠাৎ একদিন তার মৃত্যু ঘটে। 
আপনার বলতে তাঁর কেউই ছিল না। তার মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠলো, 
লোকটার কি জাতি ছিলো? তার জাতি বা বর্ণ জানা ধা থাকায় 
গায়ের ছত্রিশ জাতির বাসিন্দার মধ্যে কোনও জাতিই তার দেহ 
সৎকারে রাজী হয় না। পরিশেষে নাঁচার হ/য়ে গ্রামবাধীদের মধ্যে 
আমর! কয়েকজন ব্রাহ্মণ সন্তান মৃতদেহটা গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে 
পুড়িয়ে আদি। তার জাতি বা গোত্র সম্বন্ধে কেউ কিছু না জানলেও 
সে যে একজন তথাকথিত নিম্ন জাতির ব্যক্তি ছিল, এ সম্বন্ধে কাহারও 
সন্দেহ ছিল না। গ্রামের প্রধানগণ পচমান শব দেহটার দাহকাঁধ্য 
সমাধান করে গ্রামটীকে রক্ষা করার ভঙ্গ আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ 
থাকা তো দূরের কথাঃ অস্পৃশ্য নরদেহ দাহন করার কারণে আমাদের 
জাত্চ্যিত করতে মনস্থ করলেন। তাঁদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ 
দয়াপরবশ হযে কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় দ্বারা আমাদের শান্তর সম্মত 
প্রায়শ্িত্তেরও ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে কিন্তু একজনও 
তাদের এই সাধু প্রস্তাবে রাজী হই নি। গ্রামের অনেকগুলি বিভ্রশালী 
পরিবারের পুত্রেরাও আমাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকায়_ 
০ পরিশেষে আমরাও এই প্রায়শ্চিত্ত ্প দুর্ভোগ হ’তে রক্ষা পাই A 
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এই ধরণের মনোবৃত্তি দেশ ও সমাজের পক্ষে অত্যন্তরূপ ক্ষতিকর । 
এই অপরাধ মানুষকে না মারলেও মঙুস্ত্বকে মেরে থাকে, মনু 
গেঠিকেও। এমন কি ইহা সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধনও করে 
থাকে। এই বিশেষ অপরাধ বৈজ্ঞানিক অপরাঁধরূপে স্বীকৃত না হলেও 
মানব কল্যাণের প্রয়োজনে ইহাকে অপরাধই বলা উচিত । 

মনে রাখা: উচিত যে "পৃথিবী সর্বদাই পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর 
পরিবর্তনের সহিত যে সকলণজাতি নিজেদের পরিবর্তিত না করতে পারে 
তাদের ধ্বংস অবশ্ঠন্তাবী। প্ররুতিরাণীও আমাদের ইহাই শিক্ষা 
দেয়। রিবর্তনবাদ-বিদ পত্ডিতেরাও এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। 
পৃথিবীতে এমন এক সময় ছিল যে সময় মত্স্তই ছিল পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। তারা সাধারণতঃ নদী নালাতে বসবাস করতো । 
এই জন্তে তার! প্রয়োজন মত মৎস্ত ডানার (7175) সৃষ্টি করে ; এবং 
নেই সঙ্গে জল" হতে নিশ্বাস নেবার জন্য কানকোরও। জলে বাস 
করবার জন্য এই সকল দেহযন্ত্রাদির বিশেষ প্রয়ৌজনও আছে। কিন্ত 
পরবর্তী কালে হঠাৎ একদিন নৈসগিক কারণে পৃথিবীর একাংশে 
অত্যন্তরূপ গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হয়। পৃথিবীর এই অংশের যাবতীয় 
নদীনালা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে থাকে । মতস্তপ্রাণীর সে এক দারুণ 
ছুদ্দিন। অধিকাংশ মতস্তজীব সমুদ্রে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করে-_ 
বাকিগুলি হাজারে হাজারে প্রাণ ত্যাগ করতে থাকে, কারণ বায়ু হতে 
স্বাসগ্রহণ করবার জন্তে যে ফুফু যন্ত্রের প্রয়োজন আছে, তা তাদের 
ছিল না। কিন্তু এই মধন্তর্দীবের মধ্যে যারা পরিবর্তনশীল ছিল তাঁরা মরে 
নি। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের দেহাত্যন্তরে জলের মধ্যে উঠা নামার 
ইবিধার জন্তে বে পটকা যন্ত্র ছিল, তার পরিবর্তন ঘটিয়ে সেটাকে ফুসফুসে 
ঈিপান্তবিত করে নেয়। গুধু তাই নয় ধীরে ধীরে তাদের ভানাগুলিকে * 
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শক্ত হতে আরও শক্ত করে তাঁরা দুই জোড়া পায়ে পরিণত করে 
নিয়েছে। এই পদ দ্বারা ভাব্গার চল! ফিরার সুবিধা আছে। ডাঙ্গার জীর 
হওয়ার ইতন্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপের সুবিধের জন্যে তাঁরা একটা গলারও *ষ্ট 
করেছিল। এইরূপ পরিবর্তন সাধনের মধ্য দিয়ে মত্স্তজীবের একাংশ 
সরীস্থপ জীবে পরিণত হয়ে উঠে। যে সকল মৎস্য বংশ এই পরিবর্তন 
সহজে গ্রহণ করতে পারে নি তাদের এই ধরা হতে চিরকালের জন্য বিদায় 
নিতে হয়েছে । অধুনাঁকালে পৃথিবীর নদীনাল| বা পুষ্ধরিণীতে যে সকল 
ম্ম্তজীব দেখা যায়, তাঁরা পরবর্তীকালে স্থযোগমত সমুদ্র হতে এই সকল 
স্থানে ফিরে এসেছিল। যাই হোক এইরূপে আরও বহু ২লক্ষ্ম বৎসর 
অতীত হয়ে যায় । পরিশেষে পৃথিবীর এই অংশে পুনরায় অপর আর এক 
বিবর্তন দেখা দেয়। এই বুগকে বলা হয়েছে বরফের যুগ। সরীস্থপগণ 
সাধারণতঃ শৈত্য সহ করতে পারে না, কারণ তাদের রক্ত শীতল, উষ্ণ 
নয়। এই শৈত্যের হঠাৎ আবির্তাবে হাজার হাজার সরীস্থপ জীব এই 
দারুণ শীত সহ করতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল । এদের মধ্যে 
কেহ কেহ গর্ভের মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করে, কেহ আবার পৃথিবীর 
উষ্ণ অংশে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। কিন্ত এদের একট! দল 
সময়ের পরিবর্তনের সন্ধে পালিয়ে যায় নি। তারা ক্রমাগত ছুটাছুটি 
করে নিজেদের শরীরে রক্ত প্রয়োজন অনুযায়ী উষ্ণ করে তুলে উচ্চশ্রেণীর 
স্তন্যপায়ী জীব আদিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। ছুটাছুটির সুবিধার 
জন্য তাদের পূর্বপুরুষ সরীহ্পদের ন্যায় বুকে না৷ হেটে এরা এদের 
দেহটাকে পায়ের সাহায্যে ভূমি হতে কিছুটা উপরে তুলতেও সক্ষম 
হরেছে। অপর দিকে যে সকল নরীস্থপরা গর্তে ঢুকেছিল তারা 
বসবাসের সুবিধার জন্যে ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুর্ববাজ্সিত 
“ পদচতুষ্টর হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এইখানেই প্রকৃতির খেলা শেষ হয় 


রি 


it 


২২৯ 2 : _ অপরাধ-বিজ্ঞান 


নি। এরও বহু পরে পৃথিবীর কোনও এক অংশে অপর আর এক 
নৈসগিক কারণে এই নবজাত চতুষ্পদ জীবদের কোনও কোনও বংশ 
পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে সন্মুখের পা দু'টি উপরে তুলে ছুটাছুটি 
করতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে না’কি এদের কোনও কোনও দল 
পক্ষীজীবে এবং অন্তান্ত সকলে বানরাদির ন্যায় জীবে রূপান্তরিত হয়ে 
পড়ে। ইহারও অনেক পয়ে এই বানরানুরূপ জীবদের প্রগতিশীল অংশ 
মনুষ্য জীবের জন্ম দের ।০ কিন্তু এদের মধ্যে বার! পরিবর্তনের দ্বারা 
নিজেদের উন্নত করে তুলতে রাজী হয় নি তারা এখনও পর্য্যন্ত বানর 
জীবের স্তরেই পড়ে ররেছে। রব 
পৃথিবীর জীবগণের এই জীবনেতিহীদ হতে আমরা বুঝতে পারবো যে 
জীবন-যুন্ধে জয়ী হতে হলে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সহিত সামঞ্রস্ত রেখে 
আমাদেরও পরিবর্তিত হওয়া! প্রয়োজন আছে। নূতন পৃথিবীর সহিত যে 


" সকল জাতি ঝসশাঁজ নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে না পারে তাদের ধ্বংস 


অশ্স্তাবী। যুরোপীয় জাতিগণ পরিবর্তনশীল জাতি, তাই তাদের আজ 
এত উন্নত দেখা বায় । 

সংস্কারগত অপরাধ সম্বন্ধে বল! ' হলো এইবার স্বার্থ প্রণোদিত 
অপকর্ম্মের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক । 

প্পাঠ্যাবস্থায় আমরা গ্রামে একটি পল্লী-মঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করি। 
আমর! নিজেরাই কোদাল কুডুল হাতে গীয়ের সমস্ত বন জঙ্গল সাঁফ করতে 
থাকি, আবর্জনাঁও একদিন, আমরা সকলে মিলে আমাদের গ্রামের অমুক 
বাবুর. পানা-পচা পুকুর হতে বাঁবতীর পানা ডাঙ্গায় তুলি। ০ইতিমধ্যে 
অমুক বাবুও অকুস্থলে এসে হাজির হন। তিনি পুকুরের পা নাগুলি উপরে 
উঠানো হয়েছে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠেন, “কার হুকুমে আমার পুকুরের 
পান! তোমরা উপরে তুলেছো, এ পানা আবার আমার পুকুরে ফেলে 
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দাও শীগগীর । আসলে পুকুরের মালিক অমুক বাবু বোধহয় তখন দেওয়ানী 
অধিকারের কথা ভাবছিলেন, তার ধারণা হয়েছিলো যে পানা তোলার 
অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের উপর আমাদের মালিকানাও বিয়ে যাঁবে, 
এই জন্তেই বোধহয় জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিকর এই পানাগুলো অপর কেউ 
নিঃখরচায় তুলে দিলেও তাঁর আপত্তি! অথচ পয়সা বা ইচ্ছার অভাবে ই 
পানাগুলো তিনি নিজে তুলে ফেলতেও অপা'রক। এই পাঁনাঁর জন্যে বদি 
সারা গ্রামখানি ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে যায়, ভাঁতেও তার আপত্তি নেই। 
অপর আর একদিনের একটি ঘটনার কথাও এই সম্বন্ধে উল্লেখ 
করবো। সেইদিন আমরা গ্রামের বহুলোক মিলে মুখুষ্যে বাড়ীর এক 
প্রাঙ্গণে, কি করে গ্রাম হতে ম্যালেরিয়া! তাড়ানো বায়, সেই সম্বন্ধে 
আলোচনা করবার জন্যে এক সভা করেছিলাম, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই 
গ্রামের অন্যান ব্যক্তিগণ রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে অপর আর একটি সভা 
বসিয়েছিলেন। এই দিন এনাদের আলোচ্য বিষয় ছিল' "ম্যালেরিয়া 
নিবারণী সভাটি রায়েদের বাড়ীতে না হয়ে মুখুয্যেদের বাড়ীতে কেন 
বসানো হলো” ইত্যাদি । 
এইরূপ মনোৰৃভি দেশের উন্নতির পথে অকারণে অন্তরায় সৃষ্টি করে 
এই জন্য এরূপ মনোবৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের আমরা অপরাধীই বল্বো ! 
পললীগ্রামে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা বহু বিঘা নিফর 
ভূখণ্ড পূর্ব পুরুষদের নিকট হতে পেয়েছেন। এই সকল ভূখণ্ডের জন্য 
তাদের কোনও রূপ কর দিতে হয় না। কর দিতে হলে হয়তো তারা 
অন্ততঃ হলাকনের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্যেও জনীগুলো পরিষ্কার 
করে তাতে চাষের বন্দোবস্ত করতেন, কিন্তু যেহেতু এই সকল জদীর 
জন্য তাদের কোনও কর দিতে হয় না, ,সেই হেতু নিশ্চিন্ত মনে এরা 
এদের জনীগুলিতে সেওড়া বন ও পানা-পচা ভোবাতে ভর্তি রেখে এ 
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গুলি নানারপ রোগ-বীজাণুর আঁকর করে বাখেন। এই সকল জমী- 
জুমাগুলির কোনও বিলি ব্যবস্থা তারা নিজেরা তো করেনই না, এমন কি 
অপর কেহ এই জন্য মাথা ঘামালে তীরা বিরক্তি প্রকাশ করে থাকেন। 
এইরূপ মনৌবৃত্তির ফলে বান্দলার বহু গ্রাম আজ ম্যালেরিয়ার আঁকর হয়ে 
শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সাক্ষাৎ ভাবে অপকাধ্য করা যেমন একটি 
অপরাধ, তেমনি কোনও একটা করণীয় কাৰ্য্য না করলেও উহাকে 
অপরাধ বলা হবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে আপন অধিকৃত ভূখণ্ডের আবর্জনা 
পরিন্ধার না করাঁর জন্যে বদি ব্যাধির বীজাণু জন্মে এবং উহা বদি গ্রাম 
ঝাসীদের ব্যাধিগ্রস্ত করে দেয় তা হলে এ জনীর মালিক তার “আবর্জনা 
পরিষ্কার না করা” রূপ কাৰ্য্য দ্বারা অপ্রতাক্ষ ভাবে সমাজের অপকার 
করবেন। এবং এইজন্যে তীকে অপরাধীর পর্যায়েও ফেলা হবে। 
অগ্ন্রূপর্তাবে যদি কেহ এমন কোনও অসাবধানতা স্ুচক কাৰ্য্য করে, বার 
জন্যে কি*না কোনও ব্যক্তির মানসিক দৈহিক কিংবা আঁখিক ক্ষয় বা ক্ষতি 
হয় বা হতে পারে তা হলে সেই ব্যক্তির এই অসাবধানতা রূপ কীধ্যকে 
অপরাধ বলা! হবে। বিপজ্জনকরূপে শকট চালানো কিংবা রাস্তার মধ্যে 
খানা কেটে রাখা বা গভীর রূপ কোনও গর্ত করা, কিংবা ছাঁদ হতে 
ইষ্টক ঝা গ্রন্তরাদি নিক্ষেপ করা বা হিংঅ ভন্ত বা কুকুর আঁদিকে পথি- 
মধ্যে শৃঙ্খল মুক্ত করে ছেড়ে রাখা, ইত্যাদি অপকাঁধ্যকেও এই একই 
কারণে অপকর্ম বলা হবে। তবে এই সকল অপকাধ্য সমাজের পক্ষে 
প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকর বিধায় এই গুলি সামাজিক অপরাধ হলেও ভারতীয় 
দণ্ডবিধিতে এই সকল অপকর্মের শান্তি দীনের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত 
হযেছে । কিন্তু এই সকল কাঁধ্য বদি কেহ প্রভূত সাবধানতার সহিত 
করে তা হলে এ জন্যে এদের শান্তি পেতে হয় না । 

ভীরুতা সামাজিক অপরাধের একটি অন্ততম উদাহরণ, “যে অপরাধ 
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সহে, এবং বে ব্যক্তি অপরাধ করে, এই উভয় ব্যক্তিই নীতির দিক হতে 
বিচার করলে সমান অপরাধী ৷” উদারতার অভাব, স্বার্থপরতা এবং আত্মু- 
সর্বস্বতা অপর আর এক প্রকারের সামাজিক অপরাধ। পৃথিবীতে এমন 
ব্যক্তিও জন্মেছেন যাঁরা উদারতার অভাবে কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থের 
কারণে, এমন কি, সামান্তরপ মান অভিমানের জন্যেও, জন্মভূমি বা 
স্বদেশকেও শত্রুর পদানত করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এই সকল 
সামাজিক অপরাধের ক্ষমা নেই। অহেতুক ত্বাত্ধীয়তা বা আত্মীর-গ্রীতি, 
পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতিকেও সামাজিক অপরাধ বলা হয়ে থাকে। 

অলসতা,  পরনির্ভরশীলতা, দুর্ব্যবহার এবং পরপ্রীকাতরতা 
প্রভৃতিও সামাজিক অপরাধ। এদেশের বহুলোক বাহিরের কার্যে 
একান্তভাবে চাকর বাকরের উপর নির্ভরশীল থাকেন। এইগুলিও এক- 
প্রকার সামাজিক অপরাধ। একা সব কাজ করা! সম্ভব হয় পা» এই 
জন্য সাহাব্য করার জন্য চাকর বাঁকর রাখা হয়ে থাকে, কিন্তু বারা নিজেরা 
কোনও কাজ না করে কেবলমাত্র চাকর বাকরদের দ্বারাই কাজ করিয়ে 
থাকেন তারা অলসতা র প্রশ্রয় দিয়ে সামাজিক অপরাধ করে থাকেন। 
যে কাজ নিজেরা করা যেতে পারে তার জন্ ভৃত্য নিয়োগ করা অনুচিত 
অলসতার কারণে কোনও এক ব্যাঁবিলেনীয় জাতি ভৃত্যদের দ্বারাই বিলুপ্ত 
হরেছিল। এই সকল ভূত্যরা আপন আপন প্রভুদের নিহত করে প্রভু" 
পত্নীদের বিবাহ করে। এই এতিহাসিক সত্যটি সকলেরই মনে রাখা উচিত। 
এদেশের পরগাছা৷ জীবন এবং অহেতুক আত্মীয়-গ্রীতি অধুনাকাঁলের 
সমাভ-জীবনের দুষ্ট ক্ষত স্বরূপ। শোষক শোষিতের যে সম্বন্ধ এদেশে 
তাহারই নাম আত্মীয়তা বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই আত্মীয়তা 
রক্তের সদ্বন্ধের উপর পরিকল্পিত হয়ে থাকে, সমমনোভাবাপন্ন বা সমকুষ্টি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিদের এদেশে আত্মীয় বলা হয় না। এই কারণে বিপরীত 


. 44 


dy 


৫ 


# 


AO ॥* _ অপরাধ-বিজ্ঞান 


মনোবৃত্তি-সম্পন্ন আত্মীয়বৰ্গের চাপে বহু প্রতিভাশীল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বলোপ 
এই দেশে নিয়তই ঘটে থাকে, অনেক সময় পিতামাতা ও নিকট সম্পর্কীয় 
ব্যক্তিরাই সন্তানদের তথা ভবিষ্যৎ বংশীয়দের সর্বাধিক শক্রতা সাধন 
করেছেন এবং তা তীর! করেছেন কেবলমাত্র আত্মীয়তার দাবীর অজু- 
হাতে। অনেক পিতামাতা আবাঁর তাদের ভবিষ্যৎ! সুথ্-সুবিধার জন্য , 
সন্তানদের একপ্রকার ইভেদ্মেপ্টূপেও পরিকল্পনা করে থাঁকেন। 
প্রগতির দিক থেকে এইরূপ মনোবৃত্তি অতীব ক্গতিকর। আমার মতে 
সন্তানগণ সাবালক হওয়া মাত্র তাঁদের ঘাড়ের উপর চেপে না বসে প্রত্যেক 
প্রিতামাতা বা আত্মীন্ববর্গের উচিত তাদের স্বাধীনভাবে এবং স্ব স্ব 
মতাশ্বাযী নিজেদের গড়ে তুলতে দেওয়া । তাদের যৌবনের উদ্দীপনাকে 
চেপে রেখে মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁদের উপর মোডুলী করার বাসনা 
কোনও প্পিতাঁীতাঁর থাকা উচিত নর, বরং প্রয়োজনবোধে অর্থ 
সাহায্যের বিৰিময়ে তাঁদের পক্ষে একটু দুরে বসবাস করাই উচিত হবে। 
“অমুককে না দেখে আমি থাকতে পারি না বা অমুকের কাছেই আমি 
থাকবো” __ইত্যাদিরপ * সদিচ্ছা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর একপ্রকার 
রোগ। এই রোগ হতে রক্ষা পেতে হলে অহেতুক আত্মীয়তা স্পৃহা এবং 
মমতাবৌধ মানুষ মাত্রেরই পরিত্যাগ করা উচিত। 

বহু-বিবাহ সমাজের অপর আর এক অপরাধ । এই অপরাধ হতে 
হিন্দুসমাজ অব্যাহতি পেয়েছে, কিন্তু ত! সত্বেও অন্তান্ত কয়েকটি সমাজে 
ইহা অপ্রতিহতভাবে আজও চুলে আসছে। - 

কিছুদিন পূর্বের কোনও এক প্রৌঢ় ভদ্রলৌককে আমি আক্ষেপ করে 
বলতে শুনেছিলাম,_-"ও: আই গ্যাম্‌ বর্ণ টু অর্লি।” তীর মতে আরও 
কয়েক বৎসর পরে জন্মালে নাকি তিনি আজকাল দিনের রেওয়াজ মত 
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মেয়েদের সহিত অবাধ মেলামেশা করার স্থবোগ পেতেন । প্রত্যুত্তরে 
আমি তাকে বলেছিলাম, “তার চেয়ে আপনি যদি আরও কয়েক বৎসর 
পূর্বের অর্থাৎ কিনা বহু-বিবাহের যুগে জন্মাতেন তাহলে আপনি অধিকতর 
সুখী হতে পারতেন। আপনার কপাল অবশ্য নিতান্তই মন্দ, কারণ আপনি 
ই উভয় যুগের মধ্যকার অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন।” সত্য 
সত্যই বাংলা দেশে এমন একদিন ছিল ধেদিন কি’না বাংলা দেশের বে 
কোনও এক কুলীন সন্তান নিঃখরচায় খুসীঞ্ত জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত 
শতাধিক বালিকারও পাণিগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইরূপ 
'অবস্থায় তাদের চরিত্রহানির কোনও আশঙ্কা বা প্রয়ৌজনও ছিল না, এই- 
জন্য তার! নিজেদের চরিত্রবান বলে জাহির করলে কেহ সেই বিষয়ে সন্দেহ 
মাত্রও প্রকাশ করতেন না। এই বিষয়ে আমি একজন অশীতিপর বৃদ্ধ 
ভদ্রলোকের নিকট হতে একটি চমকপ্রদ কাহিনী শুনেছিলাম । “কাহিনীটি 
নিয়ে উদ্ধত করা হলো । নর 
“আমার পিতা পর পর কখনও বা একত্রে সর্ধশুদ্ধ ৭৭টি কন্ঠাকে 
বিবাহ করেছিলেন । এই সকল বধূদের মধ্যে মাত্র ৬টি বধুকে তিনি নিজ 
গৃহে স্থান দিতে পেরেছিলেন, বাকি বধূগুলিকে তাদের স্বম্ব পিতৃগৃহেই 
অবস্থান করতে হতো | এজন্য তীর কোনও খরচ খরচাঁর ভাবনা বা দায়, 
সেই যুগের প্রথামত, বিন্দুাত্র ছিল না। তিনি ইচ্ছামত দয়া করে গুদের 
কারও কারও বাটিতে দুই একদিন করে বাঁ করে আসতেন । 
আমার নিজের দিক থেকে আমি বলতে পারি যে আমার জন্মের পর 
একদিনের জন্যও আমি আমার পিতাকে দেখিনি। হুঁ, আরও বলি 
শুন্ধন। আমার বয়স তখন বিশ কিংবা বাইশ হবে। একদিন আগার 
পিতাঁঠাকুর দুর গ্রামের এক শিষ্য বাড়ী যাচ্ছিলেন, আমাদেরই গ্রামের 
“অধ্য দিয়ে। হঠাৎ এই গ্রামটীয় এনে তার মনে পড়ে যায় যে এই 
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গ্রামেই একজনকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, 
এইখানকার শ্বশুরালয়ে প্রায় এক সপ্তাহ তিনি বসবাসও করে গিয়ে- 
ছিলেন। পূর্বরকালের এই কথাগুলি স্মরণ হওয়া মাত্র তিনি জিজ্ঞাসাবাদ 
করতে করতে আমার মাতুলালয়ে এসে উপস্থিত হন। দেউড়ীর নিকটই 
আমি দ্রাঁড়িয়েছিলাম। আমার নিকট হতে আমীর নাম, পিতার নাম 
এবং আমার তৎকালীন বয়স'প্রভৃতি জেনে নিয়ে তিনি একটা খাতা খুলে 
আমার জন্মের তাঁরিথ এবং তীর শ্বশুরালয়ের শেষ আগমনের তারিখের 
সহিত সীমঞ্জস্ত আছে কিনা সেই সম্বন্ধে একটা মোটামুটি হিসাব করে 
নিয়ে বুল উঠলেন ‘এই যে বাবাজীবন, আমি তোমারই বাবা। এক 
কদর্য নগ্রপদ বৃদ্ধকে হঠাৎ আমার বাবা বলে নিজেকে জাহির করতে 
দেখে আমি ুদ্ধ হয়ে বলে উঠি, “তবে রে শা, তুই আমার বাবা” এমন 
কি এজন তাঁকে আমি প্রহার করতেও উদ্যত হয়েছিলাম? কিন্তু পরে 
এজন্য আমি ওত্যন্তরূপ লজ্জিত হয়ে উঠি। এই ঘটনা আমাকে এতই 
ক্ষুব্ধ করে দেয় যে আমি আজীবন অবিবাহিতই থেকে বাই।” 

এই কৌলিন্ত প্রথার কারণে কত অসহায় বালিকা যে অপুত্রক অবস্থায় 
তিলে তিলে নিজেদের দগ্ধ করেছে, তার আর ইয়ত্তাই নেই। এমন অনেক 
পিতার কথাও শুনা গেছে যিনি কি’না বিবাহেচ্ছু হাকিম বা জমীদার 
পাত্রকে অবহেলা করেও আপন কন্তাকে একজন পূজারী দরিদ্র মূর্খ কুলীন 
বৃদ্ধের হস্তে সঁপে দিয়ে কৌলিন্য রক্ষা করতে পরামুখ হন নি। কিন্ত 
এতো সত্বেও সেই যুগের স্যাজ বা রাষ্ট্র এইজন্য এই সকল হতভাগিনীদের 
পিতা ও পতিদের কোনও প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করেন নি। ” 

এই কৌলীন্ত প্রথার চেয়ে কৌলীন্ত গর্বব অধিকতর ক্ষতিকর ছিল। 
এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম । | 

প্রহুদিন পূর্বের কথা। বর্ধমানের এক দূর পল্লীগ্রামে আমি এক? 
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বিবাহের নিমন্ত্রণে এসেছিলাম ॥ পংক্তি ভোঁজনে বসেছি, এমন সময়ে 
দেখি এক ব্যক্তি একটি পিতলের বালতি করে মাছের মুড়া নিয়ে চলেছেন 


এবং সেই সঙ্গে ভিজ্ঞানা করে যাচ্ছেন, ‘হী মশাই, আপনি কি কুলীন ?. 


আপনিও কুলীন, আর আপনি ?’ নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বারা নিজেদের 
কুলীন বলে পরিচয় দিচ্ছিলেন, মাত্র তাঁদেরই পাতার উপর মাছের 
মুড়ীগুলি বর্ষিত হচ্ছিন। উপস্থিত অকুলীন ভদ্রলৌকগণ কিন্তু এতে 
একটুমাত্রও অপমানিত বোধ করছিলেন না । " 
অপর আর একদিনের ঘটনার কথা বলি, শুনুন ৷ বহিৰাটির একটি 
ঘরে বহু কুলীন এবং অকুলীন ভদ্রলোক সমাগত হয়েছেন। হঠাৎ নাম ৪ 
পরিচয় জিজ্ঞাস! করায় এক ভদ্রলোক ক্ষেপে উঠে বলে উঠলেন, ‘কি, 
পরিচয়? হচ্ছে তো গাঁনুলীর সঙ্গে রায়েদের মেয়ের বিয়ে । লজ্জা করে 
না আপনাদের, পরিচয় জিজ্ঞাস! করতে? ফেলুন আগে পাঁচ টাকা প্রণামী 
তারপর আমার পরিচয় দেবো আপনাদের? বহু চেষ্টার পর আঁমি এই 
ভদ্রলোকের ক্রোধের কারণ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হই । আসলে তিনি ছিলেন, 
একজন নামকরা কুলীন সন্তান। কিন্তু তা সব্বেও তাকে নাকি তাঁর 
প্রাপ্য সম্মান সময়মত দেওয়া হয় নি, এই জন্যই তাঁর এতো রাগ । 
সেই যুগের প্রথামত কুলীনের মেয়েদের অকুলীনের ঘরে বিবাহ 
হলে ও মেয়ের পিতার কৌলিন্ত না’কি নষ্ট হরে যেতো, এই জন্য বহু 
অর্থ ব্যয় করে ঠীকে একজন কুলীন জামাই সংগ্রহ করে আনতে হয়েছে 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে কুলীন জাঁমাইএর অভাবে কন্গণগণকে আজীবন 
অনুঢ়! হয়ে থাকতেও হয়েছে । এই সকল মেয়েদের বলা হতো “ঠেকাঁর 
ঘরের মেয়ে”। অপর দিকে যত্রতত্র হতে কন্া সংগ্রহ করে তাঁদের 
বধুরূপে ঘরে আনতে তীদের কিছুমাত্র আপত্তি হয় নি। এই কুলীনগণ 
“ একাধিক বিবাহ করায় সমাঁজের অপরাপর অকুলীনগণ একটামাত্র কন্যাও 
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বধূরূপে সংগ্রহ করতে অপার ক হতেন। অনেককে “ভরাঁর মেয়ে” সংগ্রহ 
করে বধূ করতে হতো । ভরার মেয়ে অর্থে নৌকার মেয়ে । নৌকা করে এই 


পি ও 
নকল মেয়েদের বিভিন্ন জেলা হতে সংগ্রহ করে বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট 


পূর্বকালে বিক্রয় করা হতো। এই সকল কন্ারা বে কোনও জাতির 
হউন না কেন, বিবাহের পর স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হতেন। এই 
প্রথা অধুনাকালে লুপ্ত হয়েছে» কিন্তু আমার নতে এই প্রথা আজিকাঁর 
দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকলে জাতিভেদপ্রথ। লুপ্ত করে ইহা সমাজের প্রভূত 
উপকার সাধন করতে পারতো, আনিকার দিনেও দেখা যার যে» 
সমাজের এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে কন্যার প্রাচ্ধ্য রয়েছে, কিন্তু অপর 
শ্রেণীর ব্যক্তিরা কন্তার অভাবে আজীবন অনূঢ় থেকে যাচ্ছেন। এই 
সকল সামাজিক অসামঞ্জস্ত দূরীভূত করতে ধারা বাধা দেন তীরা আমার 
মতে সার্মাজিক অপরাধীর পধ্যায়ে পড়বেন। 

অন্পৃ্যতা ও ছু'চিবাই * সামাজিক অপরাধ সমূহের মধ্যে অন্ততম 
নিকৃষ্ট অপরাধ। মান্য মানুষকে ঘ্বণা করবে? এর চেয়ে বড় অপরাধ 
আর কি-ই বা হতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে বাংল! দেশে এই অপরাধ বিরল 
হয়ে এসেছে। কিন্ত ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে ইহা আজও 
বর্তমান। মাদ্রীজের কোনও কোনও স্থানে পূর্ধবকালের ত্রাহ্মণগণ রাজপথে 
বাহির হয়েই একটা বিরাট হাঁক দিতেন। এই হাক শুনে 
অঙ্যত্গণকে আপন আপন মুখমণ্ডল 'আবরিত করে রাস্তার শেষ 
সীমানায় এসে আত্মগোপনু করে স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণদের জন্তু পথ পরিষ্ণীর 
করে দিতে হতো । এই সকল অছ্যত্গণের কেহ কেহ ল্লীজপথে 
ভ্রমণের সমর একটা করে হীড়ী সঙ্গে করে রাখতেন। যাঁতে করে 

* ছু চিবাই অব্য একপ্রকার মানসিক রোগ। অতি পরিষ্কার জ্ঞান হতেও 
উহী। জন্মে । ' 
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ব্রাহ্মণদের গম্যপথে থুথু আদি না ফেলে তাঁর! এই হাঁড়ির মধ্যে তা ফেলতে 
পারে। আমার মতে এই অবিচারের জন্য ব্রান্ষণরা বত দায়ী তার ঢের 
বেনী দারী এই অছ্যৎগণ নিজেরা ॥ কারণ এই সকল ব্যবস্থা তাঁরা স্বেচ্ছায় 
মেনে নিয়েছিল। ব্রাহ্মণ মাত্রেরই প্রতি তাদের অহেতুক ভক্তিই এই 
সকল অবিচাঁরের জন্য দারী। এই সকল দরিদ্র ব্রাহ্মণরা অস্ত্রের সাহায্যে 
এই সকল প্রথার প্রচলন করেন নি। ইচ্ছা করলে এই তথাকথিত 
অদ্থ্যৎ্গণ অনায়াসেই এই সকল প্রথার বিলুপ্তি একদিনেই ঘটাতে 
পারতো । এমন অনেক তথাকথিত অদ্যতের কাহিনী শুনা গেছে যাঁরা 
বাহুবলে রাজ্যের অধিকারী হয়েছেন, কিন্তু তা সত্বেও তার! এই, 
সকল প্রথা তাঁর নিজ রাজ্যেও লুপ্ত করে দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেন 
নি। অপর দিকে বহু অদচ্যৎ সন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করে সন্যাসী হয়ে 
জাঁতিধৰ্ল্মের বহু উর্দ্ধে উঠে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণদের নিকট হতেঞ পুজা পেয়ে 
এসেছেন । এই সকল বিষয় বিবেচনা করলে এই অস্পৃশ্যতা অপরাধের 
জন্য কোনও এক বিশেষ সম্প্রদায়কে দায়ী করাও উচিত হবে নাঁ। মনে 
রাখা উচিত, বর্তমান হিন্দু সমাজ সকল জাতির হিন্দু সন্নযাসীরা গড়েছেন» 
ব্রাহ্গণরা, গড়েন নি। এবং এই সন্যাসিগণ জাতিভেদ স্বীকার করেন 
না, তা ছাড়া সকল জাতির নিকট তাঁরা সমভাবেই নমস্ত । এই সন্যাসী 
সম্প্রদায়ের কথা বিবেচনা করলে আমর! বুঝতে পারবো যে আসলে 
হিন্দু সমাজ জাতিভেদ অন্তরের সহিত পছন্দ করে না এবং সামান্য মাত্র 
চেষ্টাবারাই এই দুষ্ট ক্ষতসমূহ সমাজ দেহ হতে বিদুরিত হতে পারে । 
হিন্দু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বদি সন্গযাসীদের স্যার তাঁদের নামের শেষে 
জাতিবাঁচক পদবীসমূহ ব্যবহার না করেন তা হলে এই কাঁধ্য আরও 
সহজে সমাধিত হবে বলে আমি মনে করি। 
পর্চচ্চা, পরনিন্দা, হিংসা দ্বেষ, অসদ্যবহাঁর, পরশ্রীকাতরতা৷ প্রভৃতিও 


/ 


২৩৯, 3 "... অপরাধ-বিজ্ঞান 
এক একটি সামাজিক অপরাধ ভদ্র মানুষ মাত্রেরই এই সকল অপরাধ 
হতে বিরত হওয়া উচিত। “কার বউ কবে কি করেছিল, কিংবা কার 
কোন মেয়ের সম্বন্ধে কি শুনা গেছে, কিংবা কাকে একঘরে করে তাঁর 
ধোপা নাপিত বন্ধ করা উচিত, কাকে বা তা করা উচিত নয়।” 
ইত্যাদি অলস কথাবার্তা নিয়ে যার! মাথা ঘাঁমায় তারা সকলেই তাদের 
সেই কাৰ্য্য দ্বারা সামাজিক অপরাধই করে থাকে। 

এই “একঘরে করে "্রাথা” রূপ অপরাধ এদেশে বহুকাল হতে 
“সামাজিক শাস্তি” রূপে চলে আসছে । ইহাকে অপরাধ রূপে অভিহিত 
কুরা উচিত হবে কিঃনা তাহা বলা বড় দুর । এদেশের কেহ কোনও 
এক সামাজিক অপরাধ করলে তার নাপিত এবং হুক! বন্ধ করে 
দেওয়! হতো । যুরোপে এইরূপ ক্ষেত্রে সামাজিক শাসন হিসাবে মেথর ও 
ঝাড়ুদার'বন্ধ করে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এই সম্বন্ধে যুরোপের 
একটি হিটলার” গল্প নিয়ে উদ্ধত করলাম । 

“হিটলারের এক অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু নাকি শেষ পর্য্যন্ত নাজীসম্প্রদায়ভুক্ত 
হতে অস্বীকার করেন। ইহার সামাজিক শাস্তিস্বরূপ তার বাড়ীতে 
মেথরের এবং ঝাঁড়ুদারের যাওয়া আদা বন্ধ হয়ে যায়। এর পর 
ভদ্রলোকের সঙ্গে হিটলার সাহেবের একদিন নাকি পথিমধ্যে সাক্ষাৎ 
হয়। হিটলারকে দেখা মাত্র ভদ্রলোক নাজী কায়দায় ভান হাতটা 
উপরে উঠান। হিটলার সাহেব তখন তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠেন, 
‘এঁযা, বল কি, তা হলে তুমি নাজী হয়েছ? উত্তরে ভদ্রলোক ‘বলে 
উঠেন না না, তা কেন? ময়লা জমে জমে কতখানি উচু হয়েছ্ছ তাই 
তোমায় আমি হাত তুলে দেখাতে চেয়েছি। কুসংস্কার এবং ধর্ম্মান্ধতা 
অপর আর একটি সামাজিক অপরাধ। জাতির অগ্রগতির পথে এই 


-ছুইটিই ভারি শৃঙ্খলের স্বরপ ৷ কুসংস্কারের বহু হাস্তকর দৃষ্টান্তের কথা” 
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জনসাধারণের জানা আঁছে। এই কুসংস্কারের দৃষ্টান্তস্বরূপ নিয়ে একটি 
বিশেষ দৃষ্টান্ত উদ্ধত করলাম । { 

“আমাদের দেশের বাড়ীর উঠানে দুইটি বিরাট আত্রবৃক্ষ ছিল। এই 
বৃক্ষ দুইটি বৃহদায়তন বিধায় উহারা আমাদের বসবানের পক্ষে বিশেষ 
অঙ্থ্বিধার সৃষ্টি করেছিল । কিন্তু তাহা সত্বেও উহাদের অপসারণের 
প্রচেষ্টায় বয়স্কদের মধ্যে কেহই রাজী হতৈ চাইলেন না। এই বৃক্ষ 
দুইটির আত্রফল স্থবৃহৎ হলেও উহাদের স্বাদ এতো বেশী টক হিল 
বে কোনও ব্যক্তিই এ কল কথনও মুখে দিতে পারে নি। এই 
কারণে ইহাদের একটি বৃক্ষের নাম দেওয়া হয়েছিল, “কাক 
দেশান্তরী” অর্থাৎ কিনা কাক উহা একবার ভক্ষণ করলে দেশ 
ছেড়ে চলে যাবে এবং উহাদের অপর বৃক্ষটির নাম দেওয়া হয়েছিল, 
বদর বোবা” অর্থাৎ কিনা আম খেলে বাদর তৎক্ষণাৎ বোবা 
হয়ে বাঁবে। কিন্ত এত সত্বেও যখনই আমর! উহাদের অপসারণ করতে 
চেয়েছি তখনই আমাদের ঠাকুরমার চক্ষু হতে দর দর ধারায় জল পড়তে 
আরম্ভ করেছ । তিনি কীদতে কাদতে বলেছেন, “তোরা জানিস না 
কত দিন পূর্বের গাছ এ গুলো। আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ যণ্ডেশ্বর 
তলায় তীর্থ করতে গিয়ে এ গাছের চারা সেখান থেকে কিনে এনে 
স্বহস্তে এ গুলো এইখানে পুতে ছিলেন,” ইত্যাদি । 

এদ্রেশের ভাগুর ভাদ্রবৌ, শ্বশুর পুত্রবধূর মধ্যে কিছুদিন পূর্ব পথ্যস্তও 
কথা-বার্তা বলার রীতি প্রচলিত ছিল না। অধুনা যুগে মাত্র দুইটি বা 
তিনটি কাঁমরার কুঠরী নিয়ে বহু পরিবারকে বসবাস করতে হবে। 
পল্লীর বিস্তীর্ণ কৌঠ! বাড়ী বা মাঠ কোঠা হতে বহু পরিবারই নানা 
1রণে বিচ্যুত হয়ে সহরে এসে সম্পূর্ণরপ এক বিভিন্ন প্রণালীর জীবন 

‘যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। এই নূতন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও যারা 
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পুরানে৷ পদ্ধতিগুলি আকড়ে ধরে থাকতে চায় তারা সামাজিক অপরাধই 
করে থাকে। “এ শ্বশুর আসছে, এ বা ভাঙর এলো;”-_এই চিন্তায় বহু 
নববধূ চমকে উঠে রোগগ্রস্তও হয়ে পড়েছে। এই সকল বধুদের 
চোরের মত শ্বশুর ভাশুর এবং মামাশ্বভরের সান্নিধ্য এড়িয়ে পালিয়ে 
বেড়ানোর কোনও অর্থই হয় না। এই সকল ছাড়া এমন পরিবারও 
আছে যে পরিবারের স্বামী স্ত্রীর সহিত সকলের সমক্ষে কথাবার্তা কওয়া 
তো দুরে থাক, পরম্পর, পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত 
করতে সক্ষম হয় না। এইগুলিকে আমি সামাজিক কুপ্রথাই বলবো, 
কারণ ইহা মানুষের দেহের ও মনের ক্ষতি সাধন করে ভবিষ্যৎ 
সমাজের” অপকার করে থাকে। সৌভাগ্য ক্রমে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ 
পরিবারের সংখ্যা অধুনাকালে এদেশে বিরল হয়ে আসছে। 

এইরূপ বহুবিধ কুসংস্কার আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যার জন্তে 
নারিকেল, গাছ; বট গাছ, অশ্ব গাছ প্রভৃতি তথাকথিত পবিত্র 
গাছ এদেশে সহজে কাটতে চায় না। এই সকল বৃক্ষের অবস্থান 
হেতু স্থান বিশেষের জনসাধারণের যদি অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং তাহা 
সত্বেও কেহ যদি উহাদের অপসারণের সময় আপত্তি করেন তা” 
হলে তার! তাদের এ কার্যের দ্বারা সামাজিক অপরাধই করবেন। 

সাম্প্রদায়িকতা সামাজিক অপরাধ সমূহের মধ্যে এক অন্যতম নিকৃষ্ট 
অপরাধ। পারস্পরিক স্বার্থ হতে ইহার সৃষ্টি হয় নি। বরং এই অপরাধ 
সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় সমূহের প্রকৃত স্বার্থের প্রতিকুলই হয়ে থাকে । এই 
অপরাধের সৃষ্টি হয়েছে একটা অহেতুক মিথ্যা ভয় ও দ্বণা, হতে। 
সাম্প্রদায়িকতা একটা উগ্র মানসিক রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
হিংসা এই রোগের অপর আর এক কারণ। অর্থনৈতিক অসনতা হতে 
এই হিংসা আগত হয়েছে । এই” উন্মাদনা রোগ যাঁর মধ্যে একবার , 
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আঁগত হয় নে অন্তরে অন্তরে জলতে থাকে, তার মনের সমস্ত শান্তি 
বিদুরিত হয়ে বায় | এবং একদিনেই সেই ব্যক্তি মানব দাঁনবে পরিণত 
হয়ে পড়ে। এইরূপ ক্ষেত্রে অপর সম্প্রদায়ের কোনওরূপ এক ক্ষতি না 
করা পর্য্যন্ত এরা রাত্রে ঘুমতে পধ্যন্ত পারে নি। এই সময় এরা পরস্পর 
“পরস্পরের কেবল মাত্র দৌষ ক্রটি গুলিই দেখে থাঁকে। গুণগুলি 
দেখে না। নানারপ সামাজিক বাঁধাবিপত্তির কারণে পরস্পর 
পরস্পরের গুণগুলি সম্বন্ধে অবগত থাকায় এই রোগ কোনও 
কোনও সময়ে ব্যাপকভাবে স্থায়ী হয়ে সমগ্র দেশ ও জাতির 


সৰ্ব্বনাশ সাঁধনও করেছে । ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যেও আজ 


পর্য্যন্ত নিব্বিচারে বিবাহ এবং একত্র আহারাদির প্রথা ব্যাপক ভাবে 
চলে নি, কিন্তু তা সত্বেও বদি এই উভয় সম্প্রদায় এক জাতি হতে পারে, 
তাঁ’হলে এদেশের হিন্দু মুনলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতিই বা এক জাতি ভুক্ত হতে 
পারবে না কেন? এই সাম্প্রদায়িক রোগ হতে অচিরেই আমাদের 
মুক্ত হবার দিন এনেছে। প্রায়ই দেখা গেছে বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
হান্রামায় বে দানবীয় দ্বণা ও নিষ্ঠুরতা দেখা গেছে, তাহার শতাংশের 
একাংশও এক জাতির সহিত অপর জাতির যুদ্ধের সময় দেখ] যায় নি। 
একমাত্র ভ্রাতুবিরোধেই নাকি এইরূপ নিষ্টুরতা প্রদর্শন সম্ভব হয়ে 
থাকে। এই কারণে ভ্রাত্বিরোধকে একটি বিশেষ সামাজিক অপরাধ 
বলেই আমি অভিহিত করবো। 

এই সাম্প্রদায়িকতা বে একপ্রকার রোগ তাহ! নিম্নের বিবৃতিটি হতে 
বুঝা যাবে । এই রোগ অবচেতন মনকে পধ্যন্ত বিষিয়ে তুলে মানুষের 
দেহ ও-মনকে কলুষিত করে দেয়। নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। 

“কোনও এক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মীকে 
, ভার রোগ শব্যায় আমি দেখতে বাই। এই সময় তিনি একপ্রকার 


3 


২৪% J "... অপরাধ-বিজ্ঞান 


উদরস্কীতি রোগে ভুগছিলেন। তাকে এই সময় প্রলাপ বকতে দেখা 
যায়। প্রলাপের মধ্যে তিনি বারে বারে বলে উঠছিলেন,_-”ওগো শীঘ্র 
অমুক প্রসাদবাবুকে খবর দাও। আমি অমুক সম্প্রদায়ের দশটা মনুষ্য 
ভক্ষণ করেছি) এদের মধ্য থেকে অন্ততঃ. পাচটাকে যেন তিনি বার 
করে নিয়ে বান।” t 
নারী হরণ পৃথিবীর একটা নিকৃষ্টতম অপরাধ। নীরী অপহারকের 
বিরুদ্ধে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বভাবতঃই থড্গহস্ত হয়ে উঠে। এবং ; 
সাধারণ ভাবে এই সকল অপরাধিগণ সমাজের কোনও স্তরেই আশ্রয় 
»পায় না, অপহৃত কন্তাগণ সহ তো নয়ই। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা এমনই 
এক বস্তু বে এক সম্প্রদায়ের নারী হরণ করার জন্যে অপর সম্প্রদায়ের 
এক ব্যক্তি স্ব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিকট বাহবাই পেয়ে এসেছে। 
এমন ক বিশেষ সম্প্রদায়তুক্ত কোনও কোনও নারীও, নারী হয়েও 
তাঁদের ভাই এবং স্বামীদের এই সকল অপকাধ্য সমর্থন করেছে। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল অপকার্যে তাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে 
সহীয়তাও করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে এদেশের সকল সম্প্রদায়ের 
ব্যক্তিদের মধ্যে সমভাবে এই বিষ আজ পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে নি। 
পুনঃ পুনঃ বাক-প্রয়োগ দ্বারা এই সাম্প্রদায়িকত! বিষের বৃদ্ধি ঘটিয়ে 
মানব জাতির অকল্যাণের জন্য বে সকল স্বার্থান্ধ ও ক্ষমতালোভী রাষ্ট্র 
বা সমাজ নেতা প্রয়াস পেয়ে থাকেন, তাদের নিন্দা ভদ্র ও সুস্থ মানুষ 
মাত্রেরই করা উচিত। 
“নারীর ব্যবসা” অপর আর এক প্রকার সামাজিক "অপরাঁধ। 
এই ব্যবসা কেবলমাত্র এদেশে নয় পৃথিবীর সকল দেশে আবহমান কাল 
থেকে চলে এসেছে। বর্তমান সভ্যতার যুগে এই ব্যবসা প্রকীশ্যভাবে 
প্রচলিত নেই, কিন্ত গোপনে এই ব্যবসা আজও সকল দেশে প্রচলিত 
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রয়েছে। এই সকল ব্যবদায়িগণ ক্থযোগ্য চরেদের সাহায্যে এক দেশ 
হতে অপর দেশে নানা অ্িলায় অসছুদ্েশ্তে অভাগিনী নারীদের আজও 
পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত করছে সক্ষম হয়ে থাকে। এদেশে এমন অনেক 
মহিলা আশ্রমের কথাও শুনা গেছে যেখানে কিনা প্রচ্ছন্ন ভাবে এই 
একই ভাবে নারীর ব্যবসা চালান হয়েছে। এই সকল আশ্রম থেকে 
বিবাহের অছিলায় মাত্র পঞ্চাশটী মুদ্রা টাদা বীবৎ বা অন্য ভাবে তা প্রদান 
করে বে কোনও কন্যাকে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নিয়ে আসা গেছে। 
এমন অনেক ধনী ব্যক্তির কথাও শুনা গেছে, বিনি কিনা এই সকল 
আশ্রমে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই প্রভূত অর্থ দান করে থাকেন। 
প্রতিদান তীরা ইচ্ছামত আশ্রমের যে কোনও কন্ঠাকে তীর বাড়ীতে 
কিংবা অন্ত কোনও স্থানে গৃহকর্ম্ম করবার অছিলায়, যত্রতত্র নিয়ে গিয়ে 
খাকেন। এই সকল আশ্রমবাঁসী মেয়েরা ভাল মন্দ আহার “কিংবা 
বেশ-বিস্তাঁসের দ্রব্য বা ভালো পরিধেয় বন্ত্রাদি চক্ষেও দেখতে পায় নি। 
এই কারণে এই সকল দ্রব্য, ভালো ভালো আহার্য্য এবং সিনেমা থিয়েটার 
প্রভৃতি সন্দর্শনের দ্বারা এই সকল কন্যাঁগণকে সহজেই বশীভূত করা সম্ভব 
হয়েছে। এই কারণে তাদের নিকট হতে এই সম্বন্ধে একটা মাত্র 
অভিযোগও সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। এদেশে বালকদের জন্য অনেক 
অনাথ আশ্রম আছে । শিশুকাল হতে এই সকল বালক অনাথ আশ্রমে 
মান্য হওয়ায় জাত বিচার সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র ব্যাকুলত| নেই। 
আমার মতে এই সকল বাঁলকদের সহিত এই সকল আশ্রমবাঁদী কন্যাদের 
বিবাহের বন্দোবস্ত করা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থ। হলে বাঙ্গালী মেয়েদের 
বিবাহের কারণে সুদুর সিন্ধু দেশে চালান দিবার আর কোনও প্রয়োজন 
থাকে না । সরকার বাহাছুরেরও উচিত এইরূপ বিবাহের জন্য মনোনীত 
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* প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া । এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা একটী বিরাট 
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জাতিহীন কর্মঠি দ্বিধাহীন এবং সাহসী অসাম্প্রদায়িক বাঙালী সমাজ 
অতি সহজেই গড়ে উঠতে পাঁরবে। 

«অতি আঁহার এবং অতি বিচার, অপর আর একপ্রকার সামাজিক 
অপরাধ । আমাদের দেশে বহু লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, 
একথা যেমন সত্য, এদেশে বহু লোক থে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার 
করে নিজেদের অকেজো করে তুলে, একথাও তেমনি সত্য । সত্য » 
কথা বলতে গেলে, এদেশের অনেকেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঁহার করে 
থাকে; আমাদের অনেকেরই দেহের স্থল গঠন হতে এই সত্য প্রমাণিত 
হবে। আমার মতে এদেশের প্রচলিত ভূরিভোজ প্রথা অচীরে তুলে 
দেওয়া উচিত। সভ্য দেশ সমূহে না খেয়ে বত লোক মরে তাঁর চেয়ে 
ঢের &ণী লোক মরে থাকে খেয়ে । বিগ দিন না থেয়ে থাকলে মানুষ 
মরে না; কিন্ত একদিন অধিক আহার করার জন্য সে মরে ঘেতে পারে। 
প্রায়ই দেখা গেছে যে" ভূরিভোঁজের প্রথার কাঁরণে এদেশের 
উৎসবগুলি আনন্দবিহীন হয়ে উঠেছে। লৌকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে 
যাঁয়,__বাধ্য হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং কোনও রকমে আহীরাঁদি সেরে 
হাস ফান করতে করতে ফিরে আমাতে পারলেই যেন তাঁরা বীচে। 
এ ছাঁড়া গুরু আঁহারের কারণে পরের দিন তাদের শীরীরিক অবস্থাও 
ভালো যায় না। অপর দিকে গৃহকর্তীগণও অভ্যাগতদের কোনও 
রকমে খাইয়ে বিদায় ক্রতে পারলেই যেন বীচেন। নিমন্ত্রণ ধাটীতে 
কাহারও সহিত কাহারও সামান্তরপ কথাবার্ভ৷ পর্যন্ত" কওয়ারও 
অবকাঁশ থাকে ন! । আমার মতে হালকা খাওয়া বা লাইট্‌-রিফ্রেসমেণ্টের 
প্রথার প্রচলন করে আমাদের সামাজিক. উৎসবগুলিকে আনন্দমুখর 
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করতে আমাদের চিরে সচেষ্ট হওয়া! উচিত । ইহাতে একদিকে যেমন 
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অকারণ ব্যরবাহুলতা কমে যাবে, অপর দিকে তেমন আনন্দের আত ' 


অপ্রতিহত ভাবে অভ্যাঁগতদের কেবলমাত্র আনন্দ দানই করবে। 

অতিরিক্ত মুনাফা লাভ বা ব্র্যাক-মার্কেটাংকেও সামাজিক অপরাধ 
বলা হয়ে থাকে । অধুনা কালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অপরাধের 
দমনের জন্য সামরিক ভাঁবে আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন হয়েছে । এই 
বিশেষ অপরাধ সম্বন্ধে পৃথক এক পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। 
অপরিচ্ছন্নতা, অকুতজ্ঞতা, অকারণ অভদ্রতা, নিশ্চেষ্টতা, যত্রতত্র মলমুত্র 
এবং নিষ্টিবন ত্যাগ, পথঘাট ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছারুত ভাবে অপরিচ্ছন্ন 
করে রাখা, সাধারণের মধ্যে অশ্লীল কথাবার্তী কওয়া, প্রভৃতিকেও 
সামাজিক অপরাধ বলা হয়ে থাকে । এই সকল অপরাধ সম্বন্ধেও 
পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো । 

অধুনাকালে যত্রতত্র কতকগুলি যুবক দেখা বায়, বারা পথিমধ্যে 
কণ্ঠাগণকে দেখলে তাদের পিছু পিছু ধাওয়া বা “ফলে” করে'থাকে। এই 
সকল অপরাধকে সামাজিক অপরাধ রূপে অভিহিত হলেও, আমার মতে 
ইহারা এক প্রকার রোগী মাত্র। এই সকল যুবক অপরাধীরা ভালো 
রূপেই জানে যে এই সকল কন্তাদের সহিত মিলিত হওয়ার কোনও 
আশা নেই, কিন্তু তা সত্বেও তারা মাত্র তাদের পিছু পিছু ধাওয়া 
করেই একপ্রকার আনন্দ পায়। এই সকল মেয়েদের সম্মুখীন হয়ে 
সহজ ভাবে তাঁদের সহিত আলাপ করার মত নৈতিক বল এই সকল 
দুর্ববত্-রোগী-যুবকদের মধ্যে থাকে না। এই কারণে এদের মধ্যকার 
এই Perversity বা রোগ কোনও ক্রমেই বাড়তে না দিয়ে 
সমাজ এবং রাষ্ট্রের পক্ষে এদের অচিরে দমন করা উচিত। রাষ্ট্রীয় 
ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সন্বেই এদের এই সাময়িক রোগ বা যৌন 
বিকৃতি সেরে গিয়েছে। 
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পুরাকালীন সামাজিক অপরাধ সমূহের মধ্যে দেবদাসী প্রথা 
ক্রীতদাষ প্রথার ন্যায় এক অন্ততম অপরাধ রূপে প্রচলিত ছিল। 
বহক্ষেত্রে অস্ত্ান্ত ঘরের কন্যাদেরও মন্দিরের জন্য দেবদাসীরূপে বেছে 
নেওয়া হয়েছে। কিন্ত কোনও ক্ষেত্রেই এরা দেবতার মনোরঞ্জন 
করতে সমর্থ হন নি, এঁরা মনোরঞ্জন করেছেন দেবতার পৃজারীদের বা 
মন্দিরের স্বত্বাধিকারীদের ৷ “ সৌভাগ্যক্রমে এই সকল কুপ্রথা এই দেশ 
হতে বিদুরিত হয়েছে । " 

আজও পৰ্য্যন্ত এই দেশে অনেক ধনী পরিবার আছেঃ যারা 
নহুসংখ্যক অল্পবয়স্ধা কন্তাকে দাঁপীরূপে বাড়ীতে রেখে থাকেন। 
প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এই সকল অভাগিনীদের দিয়ে বাড়ীর প্রাপ্তবয়ন্ধ পুত্র 
এবং পৌন্রদের স্নান, আহার এবং অন্তান্ত পরিচর্য্যা করানো হয়ে 
থাকে।” এই প্রথা বর্তমান থাকায় এই সকল পরিবারের পুত্র পৌত্রগণ 
প্রায় অল্প বয়সেই চরিত্রহীন হয়েছে। আমার মতে প্রাপ্তবয়ন্ক কন্যাগণকে 
বিবাহ না দিয়ে এইভাবে কোনও বাড়ীতে আটকে রাখা অপরাধেরই 
সামিল । এই প্রথা ধনীসমাজ হতে অচিরেই বিলুপ্ত হওয়া উচিত। 

আত্মপ্রবঞ্চনা অপর আর এক প্রকার সামাজিক অপরাধ। মী 
যখন নিজে নিজেকে ঠকীয় তখন তাকে আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা বলি। 
আমার মতে আত্মপ্রবঞ্চনা আত্মহত্যারই সামিল। আত্মপ্রবঞ্চনার 
উদ্নাহরণ স্বরূপ নিয়ে একটা বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম । 

“_ও কথা আর. বলেন কেন মশাই, আমি এবং আমান স্ত্রী 
উভয়েই আমিব আহার ছেড়ে দিয়েছি। জানেন তো, বিবঝ্যহের দেড় 
বৎনর পরেই জ্যেষ্ঠা কন্যাটী বিধবা হয়ে ঘরে এসেছে, বিধবা পুত্র- 
বধূটাও ঘরে। নাবালিকা বাঁণিকাদয়ের দুঃখ মনে হলে বুক ভেঙে বায়। 


. ওর! যখন মাছ মাংস খায় না, তখন আমরাই বা তা খাই কি করে! 
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তাই এই গব্য দ্বতটুকু কিনে নিয়ে যাচ্ছি । আর ধোকার ডালনার 
জন্যে এইগুলোও ! ৰা হোক করে মুখে দুটো অন্ন তো দিতে 2৫ 

উপরের কাহিনীটুকু যিনি আমাকে শুনাচ্ছিলেন, তিনি আমারই 
এক পুরাতন বন্ধু। তাঁর ঘরের জব খবরই আমরা জানতাম । 
তার স্ত্রী গত বৎসর একটা কন্যা প্রসব করেছেন, এ বৎসর আর 
একটা পুত্র, যদিও কিনা ভদ্রলোকের বয়ন পঞ্চাশের উর্দ্ধে 
উঠেছে। এদেশের সামাজিক প্রথান্যারী বিধবা অবস্থায় তীর 
পুত্রবধূ ও কন্ঠাটী সামান্য থান কাপড় পরে নিরামিষ খেয়ে দিন 
কাটালেও, ভদ্রলোকটার এবং তার স্ত্রীর বেশভূাঁর কোনও অভাব 
আমি কদাচিৎ দেখেছি। আসলে ভদ্রলোক এই স্বযোগে বাড়ীতে 
আমিৰ ভোজন বন্ধ করে কিঞ্চিৎ খরচ বীচাচ্ছেন। ভদ্রলৌকটীর 
কাতরোক্তির প্রত্যুত্তরে আমি তাকে সেইদিন এইরূপ বলেছিলাম, 
মশাই, আপনি কি মনে করেন, মাইঈবের উদরের ক্ষুধা! ছাড়া আর 
কোনও ক্ষুধা নেই। জীবনটা তো আপনি এবং আপনার স্ত্রী দেঁড়ে 
মুসেই উপভোগ করে নিয়েছেন,তা বুড়া বয়সে একটু নিরামিষ খেলে স্বাস্থ্য 
আপনাদের ভালোই থাঁকবে। এজন্য হঃখ করবার কোনও প্রয়োজন 
আছে, এরূপ আমি মনে করি না।” 

উপরের এই উত্তর ও প্রত্যুত্তর ₹তে পাঠকগণের আত্মপ্রবঞ্চনার 
স্বরূপ সম্বন্ধে বোধগম্য হবে। আত্মপ্রবর্ধকদের সহিত দুঃখ বিলাদীদের 
প্রভেদ আছে। দুঃখ পাওয়াই যাঁদের বিলাস. বা আনন্দ তাঁদের বলা 
হয় দুঃখ রিলাসী। কিন্তু আত্মপ্রধকদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। 
আত্মপ্রবঞ্চকরা মনের ছূর্বলতাজনিত নানারূপ অস্তুবিধা ভোগ করে 
দুঃখ পার। এ সম্বন্ধে নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম । 
“আমার দৈহিক ও মানসিক আকাজ্ষা এখনও আমি হারাই 
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নি। অন্তরে অন্তরে প্রতিটা মুহূর্তে আমি আমার পুনবিবাহ কামনা 
করি, কিন্তু দুইটি পুত্র বর্তমানে বিবাহ করলে লোকে কি-ই বলবে, এই 
ভেবে আমি বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিই না। বদিও কিঃনা আমার" 
বর্তমান বয়স মাত্র আটাঁশ। মুখে আমি সকলকে জানিয়ে দিই. 
পাগল! প্রিরতমার স্থতি এতো সহজে কি আমি ভুল্তে পারি? 
ছিঃ, এ ছাড়া বাচ্ছা দুটোর কি হবে? ওদের বে কষ্ট হবে এতে,” 
ইত্যাঁদি। এদিকে কিন্তু আমি গোপনে অন্ত নারীর সঙ্গ কামনাও 
করেছি। ওদিকে আমার ছোট ভাই-এর স্ত্রী বড় বাঁযয়ের অবর্তমানে 
বাড়ীর একত্রী হয়ে উঠেছেন । তিনি তীর নবলব কর্তৃত্বের অবসান 
আশঙ্কায়, এ বয়সে (?) আমাকে বিবাহ করতে দিতেও নারাজ, এতে 
না’কি তীর পুত্রবৎ প্রতুল (অর্থাৎ আমার পুত্র ) কষ্ট পেতে পাঁরে। 
আমার ইচ্ছা করে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে ঝে"টিয়ে বিদেয় করে দিই ; কিন্ত 
মুখে বলি, “নী থাক, ওরাই আমার সব, ওরাই আমাকে দেখবে,” 
ইত্যাদি । আসলে আমি, আমার ভ্রাতা এবং আমার ভ্রাতৃবধৃ 
তিনজনেই আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করে আসছিলাম ।” 


অপরাধ- ব্র্যাক-সেইলিও, 


ব্ল্যাক-মেইলিড. বা ভীতি-প্রদর্শন অপরাধ সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদ 
গুলিতে কিছু কিছু বলা হয়েছে। বড় বড় সহরে এই অপরাধ ব্যাপক- 
ভাবে হয়ে থাকে । সাধারণতঃ বিভশীলী ব্যক্তিদের উপরই এই? অপরাধ 
সংঘটিত হয়েছে। ভীবন মান ও সন্মানহাঁনির ভীতি প্রদর্শন দ্বারা 
ব্যক্তিবিশেষের নিকট হতে অর্থ আঁদায় করা রূপ অপরাধকেই আমরা! . 
সাধারণ ভাঁষায় ব্র্যাক-মেইলিউ অপরাধ বলে থাঁকি। এই সকল" 
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অপকর্মের মূলে থাকে মিথ্যা ভাবণ এবং ব্যাপক বডবন্ত্র। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে নারীরাও এই অপকর্মে পুরুৰ অপরাধীদের সাহাব্য করে। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবাহিত স্্ীরাও এই সকল অপকার্যে 
সাহায্য করেছেন । 

এই ব্লযান্ক-মেইলিও. অপরাধের একটি প্ররুষ্ট উদাহরণ নিঘ্নে উদ্ধত 
করা হলো। & 


“আমি উত্তর কলিকাতার একটি নামকরা ইংরাজী কাগ্রজের নাইট: 


. এডিটার। সেইদিন কাধ্য ব্যপদেশে আমি রেডিও অফিসে গিয়ে- 
ছিলাম। রাত্রি তখন দশ ঘটিকা, ফিরবার পথে ইচ্ছা করলো! ভালছাউদ্দি 
স্কোয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বাই । একটা ঝৌপের তলাকার একটা 
বেঞ্চির উপর বলেছিলাম । এমন সময় হঠাৎ সেইখানে একটি বছর 
চৌদ্দ বয়সের বালক এসে উপস্থিত হলো। ঠোঁটে তাঁর রঙ. লাগানো, 
বাবরিকাটা তাঁর চুল, এবং পরণে ছিল তার একট! ফিন কিনে সাদা 
পাঞ্জাবী, বালকটা আমার নিকটে এসেই বলে উঠলো) “কৈ মশাই দিন তে 
আমাকে দশটা টাকা, এক্ষুনি।+ ক্রুদ্ধ এবং বিরক্ত হয়ে আঁমি বললাম, 
টাকা দেবো মানে? ইয়ারকির আর জায়গা পাঁওনি।, উত্তরে বালকটা 
আমাকে জানিয়ে দিল যে টাকা না দিলে, সে এক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠবে এই 
বলে বে আমি না কি তাঁকে এখানে ডেকে এনে তার উপর অস্বাভাবিক 
রূপ যৌন অত্যাচার করছিলাম । এ ছাড়া সে এও জানিয়ে দিলে থে 
দুরে একজন পুলিশের সিপাইও অপেক্ষা করছে। সে তাহলে এ 
সিপাইকে এখানে ডেকে এনে আমাকে এক্ষুনিই এই জঘন্য অপরাধ করার 
জন্যে গ্রেপ্ডারও করিয়ে দেবে । কিছু দূরে বাগানের মধ্যে একজন উ্দীপরা 
পুলিশের সিপাহীকেও ঘোরাফেরা করতে দেখলাম, আমার সন্দেহ 

হলো হয়তো বা এ সিপাইজীর সঙ্গে তার সড়ও আছে। আমি বালকের 
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কথায় সত্য সত্যই ভীত হয়ে পড়েছিলীম । এই সময় আমার কাছে 
মাত্র একটা পাঁচ টাকার নোট ছিল, এ ছাড়া আর একটা পয়সা মাত্রও 


- আমাধ কাছে ছিল না। বাধ্য হয়ে আমি বালকটার হাতে এই পাচটা 


টাকা তুলে দিয়ে বাড়ীর দিকে পদত্রজেই রওনা হই। বাড়ীর ছুয়ারের 
কাছে এসে হঠাৎ দেখতে পাই বালকটা আমার পিছনে দীড়িয়ে রয়েছে। 
কখন বে সে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত” এসেছে তা আমি টেরই পাই নি। 
মুচকি মুচকি ভাবে হাসতে হাজতে সে আমাকে বললে, “কই আর বাকি 
পাঁচ টাকা আমাকে দিন। না হয় তো বলুন, পাড়া মাৎ করে আপনার 
স্ত্রীর উদ্দেশ্ঠে বলি, আপনি আমার সঙ্গে কি’ই কাধ্য করেছেন বা করে 
থাকেন।» বালকটার এবংবিধ কথায় আমি অত্যন্তরূপ ভীত হয়ে উঠি। 
এর পর আমি বাড়ীর ভিতর থেকে আরও দশ টাকা বার করে এনে 
বালকটাকে তা প্রদান করে বিদায় করে দিই। কিন্তু এতেও আমি 
নিস্তার পাই নি, রালকটি প্রায়ই আমার বাড়ী এসে দশ পাঁচ টাকা নিয়ে 
যেতে থাকে, শেষে নাচাঁর হয়ে তাঁকে আমি একটা ভালো চাকুরীর 
জোগাড় করে দিই । কিন্তু দুই দিন মাত্র সে কর্মস্থলে গিয়ে আর এক- 
দিনও সেখানে যায় না। সে পুনরায় আমার কাছে টাকা চাইতেও 
আদে। এই দিন তাকে আরও কয়েকটা টাকা দিয়ে উপরে এনে 
বিছানায় গুয়ে শুয়ে আমি কীদতে থাকি। আমার স্ত্রী এই অবস্থায় 
আমাকে দেখে ফেলে আমাকে পীড়াগীড়ি করতে থাকেন । . অবশেষে 
নাঁচার হয়ে স্ত্রীকে আমার এই ছুরবস্থার সকল সমাচারই জানিয়ে দিইগ। 
এর পর বাঁডীন্ুদ্ধ লোকের মধ্যে একটা হাসির ধুম পড়ে যায়। পরের 
দিন এই ছেলেটা আমাদের বাড়ীতে আসা মাত্র স্যামপুকুর থানায় তাকে 


& ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এইভাবে ভীতি প্রদর্শন দ্বার! অর্থ আদায় 


করার জুন্কে তার নামে পুলিশ একটা মীমলাও দাঁয়ের করে। আদালতের ০ 


০ 
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বিচারে বালকটার সাঁজীও হয়েছিল I বালকটীকে পুলিশ ডাক্তারের দ্বারা 


পরীক্ষাও করিয়েছিল, পরীক্ষা দ্বারা এ*ও প্রমাণিত হয় যে বালকটী 


অস্বাভাবিক যৌন সন্দনে বহুদিন হতেই অভ্যন্ত * 

সাধারণতঃ দুর্বল চিত্ত, ভীরু ব্যক্তি এবং বে সকল ব্যক্তির মান 
অপমানের বালাই অত্যধিক থাকে, তাদেরই এই ব্ল্যাক্‌-মেইলিঙ, 
অপরাধের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে । 

আধুনিক কালে কোনও কোনও শিক্ষিতা কন্তাগণও পুরুষ অপরাধী- 
দের এই অপকর্মে সাহায্য করেছে। এমন অনেক স্বামী আছেন যিনি 
আপন স্ত্রীকে কোনও এক ধনী বুবকের সহিত মেলামেশা করবার 
স্থযোগ দিয়ে থাকেন, ইচ্ছা করেই। এবং পরে এই ঘনিষ্ঠতা বহুদূর 
পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ এক দিন এঁরা সাঙ্দী সাবুতের সামনে 
হাতে নাতে এদের ধরে ফেলেন। এর পর এরা এ ধনী ব্যক্তির নিকট 
হতে বহু অর্থ আইন আদালতের ভয় দেখিয়ে আঁদীয়ও, করে থাকেন। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেশ্যা নারীরাও এই অপকর্মের জন্য ব্যক্তি- 
বিশেষের স্ত্রী রূপে অভিনয় করেছেন। এই কারণে প্রারম্তেই এদের সকল 
কথা সত্য রূপে মেনে না নিয়ে শান্তিরক্ষকদের উচিত, এই সকল 
অভিযোগকারিণী কন্যা এবং তাঁদের তথাকথিত স্বামীদের দেশ ভু'ই এবং 
বংশ তালিকা সম্বন্ধে উত্তম রূপে খোজ খবর,.নেওয়া। 

শিক্ষিতা কন্যাগণ কর্তৃক অনুষ্টিত ব্্যাক-মেইলিউ. অপকর্মের একটা 
দৃষ্টান্ত নিযে উদ্ধত করলাম। নিগ্নের বিবৃতি প্রণিধান যোগ্য । 

“আমি একজন শিক্ষিতা যুবতী কন্তা। অমুক বাটার অতো নম্বর 
ফ্ল্যাটে আমি বাস করি। অর্থের বিনিময়ে আমি আপনার যে কোনও 


* এই প্রকৃতির বহু বালককে চৌরণী ও সয়দানে ঘুর! ফিরা করতে দেখা! গিয়েছে। 
- সাধারণ ভাষায় এদের “ময়দান বয়” বলা হয়ে থাকে। 
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শক্র যুবককে জব্দ করে দিতে পাঁরি। কি রকম করে সে সব আঁমি করে 


' থাকি তা আমি বলে যাচ্ছি, শুন্ুন। রাজপথের উপর দুর হতে যদি 


_ কোর্নও এক ব্যক্তিকে আমীকে দেখিয়ে দিতে পাঁরেন তাঞ্ছলে তার 


পাশাপাশি আমি কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত চলতে থাঁকবো। তার পর হঠাৎ 
পায়ের শ্রিপাঁর খুলে তাকে আমি মার দিতে থাকবো । এর পর 
স্বভাঁবতঃই বহু পথচারী ব্যক্তি সেইখানে এসে জড় হয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, 
হ্যা মশাই, কি হয়েছে ব্যাপার কি?” আমি এই সময় কেঁদে ফেলে 
ফু'পাতে ফু'পাতে উত্তর করবো» “ভাই হয়ে আপনারা বোনকে জিজ্ঞাসা 
করছেন, কি হয়েছে? মারুন ওকে আগে |” সত্যই তো, যদি 
লজ্জীকর কোনও ঘটনা ঘটে থাকে তা হলে তার সবটা বোনেদের পক্ষে 
ভাইদের নিকটে বল! সম্ভবও না। মাতৃজাতির অবমাননায় ক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠে জন্তী তখন “মার মার” করে ভদ্রলোকটাকে প্রহার দিতে স্থুরু করে 
দেন এবং এই অন্রসরে আমিও ঘটনাস্থল হতে বেমালুম সরে পড়ে থাকি। 
আজ্ঞে হা, কারণে বা অকারণে আমি চোখ দিয়ে জল বার করতে সক্ষম । 
সাধারণতঃ এইরূপ অপকার্য্যের জন্য ফিই স্বরূপ আমি ৪০২ টাকা নিয়ে 
থাকি। তা, আপনি যখন অমুক বাবুর সঙ্গে এসেছেন তখন না হয় ২০২ 
টাকাই আমাকে দেবেন। আপনার ওঁ শত্রু যুবককে আমাকে আগে 
ভাগেই দেখিয়ে দেবেন, দেখবেন কি রকম ভীষণ শিক্ষা ভদ্রলোককে 
আমি দিয়ে দেবো । এই অপকাধ্যের জন্য এই মাসে আমার দুই জোড়া 
জুতা ইতিমধ্যেই ছিড়ে গিয়েছে 1” 
সহরাঞ্চলে সহজ মেলামেশার স্থযোগে বহু অনুড়া কন্তারু সহিত 
ু্বত্ত যুবকদের প্রেমাভিনয় হয়ে থাকে। পরে কিন্ত এই সকল 
কন্যাগণ নিজেদের ভুল ক্রটী বা সাময়িক ছর্বল্তা সমূহ সংশোধন 
করে নিয়ে সংপাত্রে পাত্রসথ হয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের সেই পূর্ব ০, 
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অন্তায় প্রেমের প্রমাণ স্বরূপ বহু (প্রেমপত্রীদি এমন কি একত্রে 
উঠানো ফটোওঃ এই সকল দুর্বত্ত বুবকদের নিকট থেকে বায়। এই 
সকল রব ত্ত যুবকগণ তখন ওঁ কন্যাগণের পিতা মাতা বা অভিভাবক গণের 

ট এই সকল প্রমাণের কয়েকটা মাত্র পেশ করে তাদের ভগ্ন 
দেখিয়ে বহু অর্থ আঁদীয় করে থাঁকেন। বিষয়টি কন্াগণের শ্বশুরালয়ে 
জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে অভিভাবক: এ অর্থ তাঁদের দান করতে 
প্রায়ই বাধ্য হয়ে থাকেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবাহের বহু পরে, 
কন্ঠটা চার পাঁচটী সন্তানের জননী হওয়ার পরও দুর্বত্তগণ এ কন্যা 
এবং তার উদীরচেতা স্বামীর নিকট হতে এ ভাবে অর্থ আদায় করেছেন। 
এইরূপ ক্ষেত্রে এই কন্ঠার অভিভাবকদের উচিত থানায় এসে চুপি চুপি 
বিষয়টা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে জানানো । আধুনিক কালের পুলিন 
কর্মচারীরা এ বিষয়ে সহান্ভূতিনীলই হয়ে থাকেন। বছক্ষেত্রে এই 
সকল ভদ্র শিক্ষিত পুলিন কর্মচারীরা গোপন তদন্ত দারা এই সকল 
প্রগাণ দুর্ববত্তদের নিকট হতে সবত্বে উদ্ধার করে এনে এই সকল 
অভিভাবকদের এবং তাঁদের কন্যাদের সকল দুশ্চিন্তা হতে রক্ষা করেছেন I 

, সকল সময়েই যে এই সকল ছুর্ব্ ব্ল্যাক-মেইলিঙ_ করার উদ্দেশ্যেই 
কন্যাদের ক্ষতি করতে সচেষ্ট হয়ে থাকে তা নয়, কোনঞ কোনও ক্ষেত্রে 
হিংসা বা ক্রোধের বশবর্তী হয়েও তাঁরা এই কার্য করে থাকে! 
বহুক্ষেত্রে কন্তাগণের বিবাহের দিনই তাঁরা এইরূপ অপকার্য্য করার প্রয়াপ 
পেয়েছে। নিয়ে এই সম্বন্ধে একটা বিবৃতি উদ্ধত করলাম । 

পভাঁমি যে ও কন্যাটীর উপযুক্ত পতি হতেপ্পারি না, তা আঁমি স্বীকার 
করি। তা ছাড়া জাতিভেদ প্রথার কারণে আমাঁদের উভয়ের মধ্যে 
বিবাহ সম্তবও ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও কন্তাটী বে এখুনিই অপরের 

ঠি হয়ে যাবে তা আমি সহজ ভাবে চিন্তাও করতে পারছিলাম না। অন্যান 


yf! 
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সকলের সঙ্গে প্রথমে আমিও এই বিবাহ উৎসবে যোগ দিয়েছিলাম, কিন্ত 
দুরে চলে না গিয়ে জোর করে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে আমার 
মন্তিফের বিকার ঘটে । আমি কন্তার মাতাকে বলি, ‘কাকিমা, খুকুর 
গহনাগুলোর পালিন যে নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যি কি বিশ্রী দেখাচ্ছে, 
দিন তো পাশের দোকান থেকে ও গুলে! পালিশ করিয়ে নিয়ে আসি।” 
এইরাপ ধা দ্বারা কন্তার মাতার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে দশ মিনিটের 
মধ্যে পালিদ করিয়ে আনবে| বলে, গহনাগুলো নিয়ে আমি সরে পড়লাম। 
পরে শুনেছি, এই বিশ্রী ব্যাপারের কারণে বিবাহ বাড়িটা অচিরে বিষাদ 
ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। কন্যার মাতা ঘন ঘন মূচ্ছ! যেতে থাকেন 
এবং তান্স পিতা সারা রাত্রি গুম হয়ে বসেছিলেন। আমি কিন্তু এততেও 
ক্ষান্ত হই নি। দিন ছুই পরে আমি দেওঘরে এসে কন্ঠাটার শ্বশুরালয়েও 
হান! দিই । এই নিয়ে বহু কেলেঙ্কারীও হতে থাকে। এর পর 
কলিকাতায় ফিরে এসেও আমি কন্তাটীকে নানা রূপে উত্যক্ত করতে 
থাকি। পরিশেষে বিষয়টা আমার দাদার এক বন্ধুর গোচরিভূত হলে, 
তিনি আমাকে তার থানায় ধরে এনে বেদম প্রহার দেন। অবশ্য 
আমার দাদার অনুমতিক্রমেই আমাকে এইরূপ ভাবে প্রহার করা 
হয়েছিল। এই প্রহাঁরের ফলে আমার মন্তিকষ সুস্থির হয় এবং আমি 
নিরাময় হয়ে উঠি। এর পর আমি অন্যত্র বিবাহও করি এবং : এই 
বিবাহে আমি সুথাও হয়েছি ।” 

বিগত দিনের এইরূপ কোনও ইতিহাস জানা থীকলে অভিভাবকদের 
উচিত প্ররূপ কন্তাগণের বিবাহের জন্য স্থান কাল ও পাত্র নির্বাচনের 
ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলন্থন করা । এই সকল মস্তি বিকার- 
গ্রস্ত যুবকদের উপস্থিতি সম্বন্ধে বৈবাহিকগণকে» সম্ভব হলে পূর্বাহে 
জানিয়ে রাখাই ভাঁলো। কিন্তু নানা কারণে ইহা বদি সম্ভব না হয়, 


© 
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তা হলে এ সকল যুবক সম্বন্ধে পূর্ববাহ্রেই তাঁদের ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
উচিত। সহানুভূতিশীল পুলিশ কৰ্ম্মচারিগণ এই বিষয়ে তীদের বিশেষ- 
রূপে সাহায্য করতে প্রস্তুত আঁছেন। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবাহ বাসরেই উপস্থিত হয়ে এই সকল 
উন্মাদ যুবক প্রমাণ স্বরূপ প্রেমপত্র, ফটো আদি, বৈবাহিকদের নিকট 
দাখিল করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই সকল বুবকদের আমি স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই যে,_“একদিন যাকে তোমরা ভাঁলবেসেছিলে, তাঁর 
কোনও ক্ষতি করা তোমাদের উচিত হবে না। একদিনও যদি তোমাদের 
সামান্ত মাত্ৰও সে সুখী করে থাকে, তা হলে তার জন্ত তোমাদের কৃতজ্ঞ 
থাকা উচিত। এবং তার সুখে সখা হয়ে তোমাদের উচিত বহু দুরে 
সরে বাওয়া এবং তাঁকে কোনও রূপেই আর বিরক্ত না করা» 

অলীক ভীতি প্রদর্শন বা Pseudo Black-Mailing অপর এক 
প্রকার অপরাধ। এই অপকর্ম কলিকাতা মহানগরীর মত বড় বড় 
সহরে প্রায়ই সংঘটিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ পত্র দ্বারা অর্থাপহরণের 
উদ্দেশ্যে এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে । এগুলিতে প্রায়ই এইরূপ 
উক্তি করা হয়ে থাকে । 

“মহাশয়, আপনি অমুক সময়ে অমুক তারিখে অমুক জায়াগার এতো 
টাকা নিয়ে একাকী হাজির থাকবেন! পুলিশে খবর দিলে মৃত্যু 
সুনিশ্চিত, ইত্যাদি 4 ইতি__ 

= প্রীয়শঃই দেখা গিঁয়েছে যে এইগুলি অলীক ভীতি প্রদর্শন মাত্র । 
পাড়ার বিপথগামী যুবকগণ দ্বারাই এই সকল পুত্র প্রেরিত হয়ে থাকে। 
এই ধরণের অপর আর একটা পত্রের সারাংশ লি উদ্ধত করলাম । 

“মহাশয়, আমি একজন ভদ্র ডাকাত। অমুক তারিখে, রাত্রি 

তিনটা পনের মিনিটের সময় আমি চল্লিশ জন বিশিষ্ট ভদ্র ডাকাত 


টো 
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সহ আপনাকার বাটীতে হানা দিব। আপনি ও সময় প্রচুর আহার্য্যের 
বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য থাকিবেন। এবং সতের হাজার টাকা নগদ, দশ 
হাজার টাকা মুল্যের অলঙ্কার এবং মধ্যম কন্তাটাকে প্রস্তুত করিরা , 
রাখিবেন। আমরা বথা সময় ও সকল লইয়া আসিব। পুলিশে 
খবর দিলে বা কোনও কাঁহাকেও এই কথ শুনাইলে আপনার সমুহ 
বিপদ ঘটিবেক, ইত্যাদি ।” y 
উপরি উক্ত পত্রটী কোনও এক কলেজের জনৈক প্রফেদারকে 
লেখা হয়েছিল, সম্ভবতঃ তার কোনও ছাত্র দ্বারাই উহা লিখিত হয়েছিল। 
পৃঞ্জিকাতে এ সময় একটা শুভ লগ্ন লিপিবদ্ধ থাকায়, প্রফেসার সাহেব 
অত্যন্তরূ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এই কারণে আমরা সার! রাত্রি 
তার বাঁড়ীতে পাহারা দিই, কিন্ত বলাবাহুল্য, ডাকাতদলের কেহই এ 


রাত্রে তার বাড়ীর ত্রিনীমানার মধ্যে আপারও প্রয়োজন মনে করে নি। 


এই সকল, পত্রের শিরোনামার প্রারই মা কালীর নাম, এবং 
ছুইটী অস্থিসহ একটা নরমুণ্ড লাল কালী দ্বারা অঙ্কিত দেখা গিয়েছে। 
পত্রগুলিতে প্রায়ই'কোনও নাম বা ঠিকানা দেওয়া থাকে না। স্বাক্ষরের 
স্থলে লেখা থাকে, “জনৈক বন্ধু” তোমার বম ক্র্যাক ক্যাটু ( Black 


08৮), ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, এই পত্রগুলির উপর কোনও গুরুত্ব 


আরোপ না করাই ভালো। পত্র দ্বারা খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করার 
দিন'এদেশ হতে বহু পূর্বেই চলে গিয়েছে। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য এইরূপ পর্র”্ধীরা ভীতি প্রদর্শন 
করে দুর্বত্গণ সরল চিওঁ ভদ্র ব্যক্তিদের নিকট হতে অর্থ আদায় বে 
করে নি তা+ও নয়। নিম্নের বিবৃতিটী হতে এই অপকর্ম্মের পদ্ধতি সম্বন্ধে 
অবগত হওয়া বাঁবে। 
“আমার ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্রটী হারিয়ে যাওয়ার অব্যবহিত, 
১৭-তৃ 


স্ব 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৫৮ 


পরেই আমি এই সম্বন্ধে সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন দিই | এর প্রায় 
তিন দিন পরে আমি একটা পত্র পাই । পত্রটীতে লেখা ছিল যে আমার 
পুত্রটীকে এক দুর্দান্ত ভাকাতদল অপহরণ করে অত্যন্তরূপ নির্য্যাতন 
করছে, এমন কি কয়েকদিন পরে তাঁকে হয়তো মেরে ফেলাও হতে পারে। 
আপনি যদি পদ্মপুকুরের ধারে একাকী অতো টাকা সঙ্গে করে এনে 
আমার সঙ্গে দেখা করেন তা হলে আমি আপনার পুত্রটীকে উদ্ধার করে 
এনে দিতে পারি। পত্রটী ডাক যোগে পাওয়'র সন্ধে সঙ্গেই আমি খবর 
পাই যে আমার পুত্রটী পালিয়ে গিয়ে বেনারসে তার এক দুরসম্পর্কীয় 
মাসীর বাড়ীতে রয়েছে। এর পর আমি, পত্রটী সি-আই-ডি পুলিসে 
জমা দিয়ে আসি । পুলিন ছদ্মবেশে অকুস্থলে হাজির হয়ে অর্থন্বেধী 
দুইজন যুবককে এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হরেছিল 1” 

এই অপকৰ্ম্ম সম্বন্ধে অপর আর একটা বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত ফরলাম ৷ 
বিবৃতিটি প্ৰণিধানযোগ্য । 

“হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক এই পত্রটী নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা 
করে। পত্রটীতে এইরূপ লেখা ছিল-_ 

অদ্ধেয় মহাশয়, আমি একজন অনাথা বিধবা এবং বর্তমানে আপনার 
ভবিষ্যৎ পৌত্র বা পৌন্রীর জননী । আমার এই বর্তমান অবস্থার জন্য দারী 
আপনার মধ্যম পুত্র। কলেজ হতে পালিয়ে সে প্রায়ই আমাদের বাড়ী 
আদতো। আমার স্যুময়িক দুর্বলতার স্থবোগ নিয়ে আমার সর্বনাশ 
সাধন করে সে এক্ষণে পালিয়ে গিয়েছে। আমার এক দুরসম্পর্কার 
ভ্রীতাকে, আপনার নিকট গোপনে পাঠালাম । আপনি যথীসম্ভব 
গরীবের কুটিরে পদার্পন করে যথারীতি ব্যবস্থা করবেন, অন্যথা, 
আনি_ ইত্যাদি । টি 

পত্রটী পাঠ করে আমি ভীত এবং চিন্তিত হয়ে পড়ি। কিন্তু এ 
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সম্বন্ধে আমার এ পুত্রকে কোনও রূপ প্রশ্ন করা প্রয়োজন মনে করি 
নি। আমি গোপনে এ বালিকার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এক হাজার 
টাক্লা দান করে ব্যাপারটি বরাবরের মত মিটমাট করে নিয়ে চলে, 
আসি। এর কয়েকদিন পর পুলিস এ বালিকা এবং তার ভ্রাতাকে 
ধরে নিয়ে আমাদের বাড়ী আদে। তারা না’কি এইরূপ বহু 
অপকর্মের কথা পুলিসের নিকট স্বীকার করেছে । আমার মধ্যম 
পুত্র বিষয়টী সম্বন্ধে অবগৃত হয়ে অবাক হয়ে যায় এবং আমাকে 
অনুযোগ করতে থাকে। আদলে বিবয়টী আগাগোড়া সাজানো এবং 
মিথ্যা ছিল।” 

অধুনাকালে কলিকাঁত! সহরে একটা অভিনব এ্যাংলে| ইণ্ডিয়ান 
ভীতিপ্রদর্শকের দলের আবির্ভাব হয়েছে বলে শুনা গিয়েছে। 
এই ছুর্বত্বদল শহরে_-“রেড হট স্করপিয়ন গ্যান্দ (Red hot 
scorpion Sang) রূপে অভিহিত হয়ে থাকে। এই দলে পুরুষ 
দুধ তদলের সহিত একজন সুন্দরী খ্যাংলো৷ বুবতীও থাকে। স্থবিধামত 
কোনও এক ধনী ব্যক্তির সন্মুখে হাজির হয়ে এই যুবতী তার 
হাতের মধ্যে পত্র সমেত একটা বন্ধ লেফাপা গুঁজে দিয়ে চুপ 
করে দীড়িয়ে থাকে । ভদ্রলৌকটা অবাক হয়ে লেফাপাঁটী ছি'ড়ে 
ফেলে পত্রটী বার করে নিয়ে দেখতে পান তাতে লেখা রয়েছে, 
“চেঁচাবে না, চেচালে আমিও চেঁচাবো” তা ছাড়া এখানে আমি একা 
আসিনি, আঁমার পিছনে বহু পুরুষ লোকও এসেছে। মান ইজ্জত বা 
প্রাণের ভয় থাকে তো গকেটে বা কিছু আছে তা চ্্পট্‌ ঝুর করে 
আমাকে দিয়ে দাও!” ইতিমধ্যে বহু গুপ্ডাগ্ররুতির পুরুষ লোকও 
কাছাকাছি এসে যাঁ়। ভদ্রলৌকটার পক্ষে এইরূপ অবস্থায় ভয় পেকে 
টাকাঁকড়ি বার করে দেওয়া ছাঁড়া আর অন্য কোনও উপায় থাকে না, 
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সাধারণতঃ রাত্রিকালে নির্জন স্থানের ভ্রমণকারীদের উপরই এইরূপ 
আক্রমণ চালানো হয়েছে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল যুবতীরা 
মোটরবিহাঁরী ভদ্রলোকের মোটর গাড়ীর মধ্যে উঠে পড়েও এই ভাবে 
ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন । 


অপরাধ--উৎকোচগ্রহণ 


উৎকোচ গ্রহণ পৃথিবীর একটা প্রাচীন অপরাধ । মানুষের ক্রমবর্ধমান 
সভ্যতার সহিত ইহার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা 


এবং কাধ্যকরণের উপর নানারপ বিধিনিষেধ এই অপরাধের অপর - 


একটা কারণ। ইহা ছাঁড়া মানুষের প্রয়োজন এবং লোভও এই 
অপকর্মের সহায়ক হয়ে থাকে। এই কারণে পুরাকাঁলে "কোনও 
কোনও বৌদ্ধ সম্রাট নগরবাসীদের আয় ও ব্যরের প্রতি দৃষ্টি রাখবার 
জন্যে বিশেষ এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। একমাত্র 
এইরূপ উপায়েই এই বিশেষ অপরাধ নগরবাসী এবং রাঁজকণ্মচারীদের 
মধ্য হতে সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত করা সেই যুগে সম্ভব হয়েছিল। বর্তমান 
কালে কোটী কোটা দেশবানীর উপর এইরূপ ভাবে লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়, 
কিন্তু উদ্ধাতন এবং অধস্তন সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর এইরূপভাবে লক্ষ্য 
রাখা সম্ভব। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা উর্ীতন কর্মচারীদের যদি এই দোষ 
হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত করা সম্ভব হয়, তা হলে অধস্তন অফিদারগণও 
এই অপকৃ্ম্ম হ'তে স্বাভাবিক ভাবেই বিমুক্ত হবৈ। প্রত্যেক সরকারী 
বিভাগেই তিন শ্রেণীর কর্ণ্মচারী দেখা বায়। ইহাদের মধ্যে এক 
চতুর্থাংশ ব্যক্তি থাকেন বিশেষরূপে সৎ বা অনেষ্ট । এবং ইহাদের অপর 
এক চতুর্থাংশ থাকেন সুবিধামত ' অসৎ। কিন্তু ইহাদের, মধ্যে 
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অদ্ধাংশেরও অধিক থাকেন সং এবং অপৎ_-এই ছুই অবস্থার মধ্য 
স্থানে। ওপরওয়ালা যদি সৎ হন তা হলে নানা কারণে এই অর্ধেকের 
উপর কর্ম্মচারিগণ সৎই থেকে যাঁন। কিন্ত তিনি যদি অসৎ হন? 
তা হ’লে তীর অধীনস্থ এ সকল ব্যক্তিই নিব্বিবাদে অসৎ হতে আরম্ভ 
করেন। এই ওপরওয়ালা বা ডিপার্টমেপ্টাল হেড-_ভদ্রলোকটা যদি 
তীর এই সকল অপকার্যের জন্য অধস্তন অফিসারদের সীহাধ্য নেন্তা 
হলে তো আর কথাই নেই) এইরূপ অবস্থায় তারা স্বর্গ বা বেহেস্তকেও 
মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অনন্ত নরক বা দৌজকে পরিণত করে 
দিতে পারেন। এই কারণে জনসাধারণের উচিত এই সকল বিভাগীয় 
* অর্ধচ্চ কর্মকর্তাদের উপর প্রভূত তীক্ষ দৃষ্টি রাখা। এই সকল 
সর্বোচ্চ কর্ম্মকর্তারা সংখ্যায় অত্যল্ল থাকেন, এই কারণে এদের 
জীবনযাত্রা এবং আয়-ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রের পক্ষে একেবারেই 
অসম্ভব নয়।? সাধারণ ভাবে দেখা গেছে বে সৎ, ব্যক্তিরা সকল 
সময়ই উপযুক্ত বা কর্মঠ হন না । অপর দিকে একজন অসৎ ব্যক্তির 
পক্ষে একাধারে কর্মঠ এবং উপযুক্ত হওয়া প্রায়শঃই সম্ভব। এই 
কারণে নিয়মিত পরিদর্শন এবং কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা লোকায়ত্ত সরকার 
সমুদ্রয়ের উচিত তাঁদের অধীনস্থ কর্ম্মচারী মাত্রকেই সতভাবে জীবন যাপন 
করতে বাধ্য কর! । সাধারণতঃ অভাবে পড়েই মান্য উৎকোচ গ্রহণ 
করে থাকে। এঁদের মধ্যে বহু ব্যক্তি যে স্বভাবের কারণে, বা 
লোভে পড়ে উৎকোঁচ গ্রহণ করেন নি তাও নয় । এ সম্বন্ধে আঁমার 
জনৈক ব্যবনারী বন্ধু আপন অভিজ্ঞতা হ'তে এইরূপ একটা অভিমত 
প্রকাশ করেছিলেন। 

প্রত্যেক পদস্থ ব্যক্তিই এক, একটা “নিজস্ব” রূপ মূল্য আছে। . 
অর্থাৎ কিনা কাহাঁকেও ক্রয় করতে হলে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন 


a 
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হয়; কাঁহাকেও মাত্র কয়েক সহস্র মুদ্রার দ্বারা ক্রয় করা যায়। 
কাহাকেও বা ক্রন্ন করতে হলে নাত্র দশ বা বিশটী মুদ্রাই বথেষ্ট। 
অর্থে কিনা হর? অর্থের বিনিময়ে সুদৃঢ় গভর্ণগেণ্ট সমূহের পতন 
ঘটানও সম্ভব ৷” 

এমন অনেক কর্মচারী আছেন যারা পঞ্চাশ বা 'এক শত টাঁকার 
কনে উৎকোচ গ্রহণ করেন না। এ অঙ্কের টাকা পেলে তারা হাসি 
মুখে তা গ্রহণ করেন, কিন্ত তাঁদের কোনও কার্য্যের জন্য পাঁচ বা দশ 
টাকা উৎকোচ দিলে তীরা ও টাকা সমেত উৎকোচদাতাদের পুলিসের 


হস্তে সমর্পণ করে থাঁকেন। নিয্নে এই জঙ্বন্ধে একটী চিত্াকর্ষক , 


কাহিনীর অবতারণা করা হলো । 

“আমি বে একছন অত্যন্তরূপ প্রিষ্ট, এবং অনেষ্ট ' অফিনার তা 
পরিজ্ঞাত হয়েও আমার একজন বন্ধু একজন আসানী পক্ষীর ব্যক্তিকে 
আমার সন্মুখে উপস্থিত করেন, উদ্দেশ্য আমাকে বিশ হাজার টাকা ঘুষ 
দেওয়া । আমি এই অর্থ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বদ্ুটাকে জিজ্ঞাসা 
করলাম, আমি একজন অনেষ্ট অফিসার তা জানা সত্বেও তুমি কি 
সাহসে একে এখানে এনেছিলে ? উত্তরে বন্ধুটী আমাকে সেইদিন 
বলেছিলেন, কারণ আমি মনে করেছিলাম অন্ততঃ এতোগুলো৷ টাকার 
লোভ তুমি সংবরণ করতে পারবে না ।” 

কিন্তু এই সকল লোভী বিশ্বাসঘাতকদের সহিত অভাবী উৎকোচ 
গ্রাহকদের তুলনা করা চলে না। এমন অনেক,সৎ ভদ্রলৌককে আমি 
জানি যাঁরা স্বল্প বেতন হেতু অভাবের তাড়নায় উৎকোচ গ্রহণ করতে 
বাধ্য হয়েছেন। এদেশে এমন অনেক জনীদার আছেন বারা লক্ষাধিক 
টাকা খাঁজনা আদায় করবার জন্যে মাত্র দশ বা বিশ টাকা মাসিক 
বেতনে কর্মচারী নিযুক্ত করে থাকেন । এঁদের এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
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ফরলে তারা প্রায়ই বলে থাকেন, “নাও হে নাও, ওদের কতঃটাঁকা 
উপরি আয় আছে, তা জানো ?” 

»্বলা বাহুল্য, এইরূপ অল্প বেতনে কর্মচারী নিয়োগ দ্বারা তারা 
উৎকোচ গ্রহণ, চুরী এবং প্রজাপীডনের ব্যাপারে পরোক্ষ ভাবে তাদের 
কর্মচারীদের প্ররোচিত করে থাকেন। বহু ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে 
যে এই দশ টাকা মাহিনার নায়েব গোমস্তারাই কয়েক বৎসর কাযে 
বহাল থাকার পর প্রভুর জমীদারীটী নীলামে উঠিয়ে দিয়ে গোপনে উহা 
ক্রয় করে নিতেও সক্ষম হয়েছেন। অধুনাকালের বছ ধনী ভমীদার 
বুংশের পূর্বব ইতিহাস পৰ্য্যালোচনা করলে ইহা সম্যকরূপেই প্রমাণিত 
"ছবে। "আমার মতে দায়িত্বের অনুপাতে কর্মচারীদের বেতন নির্ধারিত 
হওয়া উচিত । অমিতব্যরিতা উৎকোচ গ্রহণের অপর আর এক কারণ, 
অন্ৎচরিত্র এবং মন্তপায়ী অফিসারদের এই সকল অপকর্মের জন্য বহু 
অর্থের প্রয়োজন হয়ে থাকে, সুতরাং ব্যয়সঙ্কুলনে অপারগ হয়ে তাদের 
অনেককেই উৎকৌঁচ গ্রহণে, ব্রতী হতে হয়েছে। এই সকল কারণে 
রাষ্ট্রের উচিত রাজকর্মচারীদের মিতব্যরী ও চরিত্রবান হতে বাধ্য করা। 
পদোন্নতির সময় অফিদারদের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং কর্মদক্ষতা সমভাবে । 
বিচাধ্য বিষয় হলে তবেই এই “উৎকোচ গ্রহণ' রূপ অপকর্্মটীকে দূরীভূত 
কর! সম্ভব হবে। এই সন্বন্ধে একটা বিবৃতি নির্ে উদ্ধত করা হলো । 
বিবৃতিটি প্ৰণিধানযোগ্য । 

«কর্মজীবনের প্রথম বিশ বঙ্সর আমি সৎ এবং সাধু জীবনই 
অতিবাহিত করেছিলাম, কারণ আমার বিশ্বান ছিল বে মাত্র ইহ দ্বারাই 
জীবনে উন্নতি করা যায়। কিন্ত পরবর্তীকালে আমার এই ভুল ভেঙে 
বায়। আনি দেখতে পাই অসাধু কর্মচীরিগণই পদোন্নতি লাভ করলো। 


ও 


কেবলমাত্র চাটুকীরিতা এবং কবির জোরই ছিল তাদের স্থল, কিন্ত 


৩ 
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আমি আমার সমুদয় কর্মদক্ষতা এবং সাধুত! স্বত্বেও আমি তাঁদের বহু 
নীচে পড়ে রইলাম । পরিশেষে নাচার হয়ে উৎকোচ গ্রহণ দ্বারা আমি 
"আমার আরিক এবং মানসিক ক্ষয় ক্ষতি পূরণ করে নিতে মনন 
করলাম। কিন্ত উৎকোচ গ্রহণরূপ কাধ্যের জন্য যে বিদ্যাবুদ্ধি বা 
. শিক্ষার প্রয়োজন তা আমার মধ্যে একেবারেই ছিল না। অনভ্যাসের 
কারণে আমি শীঘ্রই ধরা পড়ে যাই।* অনৃষ্টের এমনই পরিহাদ যে 
একজন সর্বোচ্চ উৎকোচগ্রাহকই আমার অপকর্মের বিচার করে 
আমাকে বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্ম হতে বরখাস্ত করবার জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে 
সুপারিশ করেন।” 
উৎকোচ গ্রাহকদের ধৃতিকরণ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার । কীরণ খুব 
কম ব্যক্তিই সাক্ষাৎ ভাবে উৎকোচ গ্রহণ করে থাকেন, সাধারণতঃ 
এ'রা কোনও দালাল বা উকিলের মারফৎ উৎকোচ গ্রহণ করে খাকেন। 
ধরা পড়লে এই সকল উকিল বা দালালরা বলে থাকেন যে প্র টাকা 
তারা তাদের পারিশ্রমিক বা “ফিই” রূপে গ্রহণ করেছেন। এইরূপ 
অবস্থায় এই সকল অফিসারও এইরূপ ভাব দেখান যে তারা এই সম্বন্ধে 
কোনও কিছুই জানেন না, এমন কি এঁরা এও বলে থাকেন বে এ 
দুষ্ট উকিল বা দালালটাই মিথ্যা করে তাদের নামে টাকা আদার করেছে। 
এই পারিশ্রমিক বা “ফি”-এর টাকা অত্যধিক রূপ অধিক না হলে 
কোনওনূপ সন্দেহেরও কারণ থাকে না-এই কারণে এইরূপ অভিযোগ 
হতে এই সকল ব্যক্তিরা সহজেই অব্যাহতি লাভ করে থাঁকেন। এই 
সকল উকিল বা দালালরা, সরকারী অফিসারদের নাম করে যতে 
টাকা এই সকল ব্যক্তিদের নিকট হতে গ্রহণ করেন, ততো টাকা 
তাদের নিরোগকর্তাদের তারা কদাপি প্রদান করেন না। এই সকল 
উৎকোচ দাতাদের সহিত সাক্ষার্ভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকায়, এরা 
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জানতেও পারেন না আদলে কতো টাকা তাঁদের জন্যে আঁদীয় করা 
ইয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল অসাধু উকিল বা দালালরা 
সাধু এবং সৎ অফিসারের নাম করেও নির্ব্বোধ ব্যক্তিদের নিকট অর্থ” 
আদীর করেছেন, কিন্ত তা সত্বেও এ সকল অফিসাররা! এই সম্বন্ধে 
বিন্দুবিনর্গও জানতে পারেন নি। 

এমন এক বুগও ছিল যখন কিনা মানুষ উৎকোচ গ্রহণ করেছে 
অত্যন্তরূপ গোপনে এবং সমরমে মরে গিয়ে । এদের কেহ কেহ এই 
জন্য ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় রাত্রে নিদ্রা পর্যন্ত যেতে পারে নি, সর্বদাই 
তাদের ভয় হয়েছেঃ এই কখন বুঝি বা বিষয়টা জানাজানি হয়ে যায়। 
আবার এমন এক যুগের কথাও শুনা গেছে যখন কিনা রাজকর্ম্মচারীরা 
নিব্বিবাঁদে দরবার বসিয়ে উৎকোচ গ্রহণ করেছেন, শুধু তাই নয়, এইরূপ 
কার্য্যের'পরও এর! কিছুমাত্র ভীত বা লজ্জিত না হয়ে বুক ফুলিয়ে সমাজের 
বক্ষে বিচরণ ক্ষরেছেন। তৎ তৎ কালীন রাষ্ট্রের মূল কর্ণবারদের 
অনাচার এবং সদাচারই যথাক্রমে এই উভয়বিধ অবস্থার জন্যে দায়ী । 

জনসাধারণের মধ্যে একটা অমূলক ধারণা আছে বে একমাত্র পুলিশ 
বিভাগের লোকেরাই উৎকোচ গ্রহণ করে থাকে। ‘ছাগল ঘাস 
খায় না এবং পুলিশ ঘুষ খায় না”__এই দুইটা বাক্যই যেন সম-ভাবেই 
অবিশ্বাস্ত । “স্তাকরা মায়ের কানের সোনা চুরি করে এবং পুলিশ 
বাপের কাছ হতেও ঘুষ নেয়” এই প্রবাদটীও এদেশে প্রচলিত আছে। 
পুলিশ বিভাগে উৎকোচ গ্রহণের স্থযোগ ও স্থবিধা অধিক থাকে,?এই 
কারণে বোধ হয় জনসধারণের কোনও কোনও মহলে এইন্সপ এক 
অত্যডুত ধারণা জন্মেছে কিন্ত উহা অত্যন্তরূপ ভুল ধাঁরণা।. কিন্ত 
সংসারে ভালো এবং মন্দ__-এই উভয়বিধ ব্যক্তিই বাস করে। পুলিশ 
বিভাগীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও এইরূপ দুই প্রকারের মানুষ থাকা অনস্তব 
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নয় । কিন্ত, একমাত্র পুলিশ বিভাগের ব্যক্তিদেরই বা দোষ দিলে 
চলবে কেন? তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে অন্যান্ত 
“ সরকারী বিভাগীয় ব্যক্তিদ্রের তুলনায় পুলিশ বিভাগীয় লোকেরাই 
অধুনাকালে অধিক সৎ এবং সাঁধু হয়ে থাকে । 
উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে এদেশে সত্য এবং মিথ্যা বহু হাস্তকর গাল- 
গল্প শুনা যায়। এইগুলির মধ্যে কতোটা সত্য নিহিত তা বলা দুফরঃ 
তবে উৎকোচ গ্রহণের অপপদ্ধতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পগুলির অবতারণা 
করা বেতে পারে। কথিত আছে কোনও এক কোঁটাল পুঙ্গব নাকি 
এক জনবহুল হাটের মধ্যস্থলে বসে উৎকোঁচের মুদ্রাগুলি সর্ববসমক্ষে বাজিরে 
বাজিয়ে গ্রহণ/ করেছিলেন । সাধারণতঃ লোকে অতি সংগোপনেই 
উৎকোচ গ্রহণ করে থাকে । বিষয়টা কর্তৃপক্ষের কর্ণগোঁচর হলে উহা 
তাহারা না’কি এই কারণে আদপেই বিশ্বাস করেন নি। বস্তুতঃ পাগল 


এবং নির্ধোধরাও এই ভাবে উৎকৌচ গ্রহণ করবে না। একজন . 


কোটাল পুন্রবের স্তায় সাবধানী এবং চতুর ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ 
মূর্খের ন্তায় উৎকোচ গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব । এই কারণে 
জিলা কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিযোগ সত্য হওয়া সত্বেও না”কি অবিশ্বাস 
করেছিলেন। 

এইরূপ অপর আর একটা চিত্তাকর্ষক গল্প নিয়ে উদ্ধত করা হলো । 

উপকূলবর্তী কোনও এক অরণ্যের .নিকটবর্তী এক গ্রামে কয়েক ঘর 
জোঁতিদার বাঁ করতেন। কাঠের চালানী ব্যবসা দ্বারা ইহারা বহু অর্থ 
উপাৰ্জ্জন করেছিলেন। একদিন এক ঘরোয়া কলহে লিপ্ত হয়ে এদের 
একজন অপর জনকে এমন ভাবে অন্ত্রাধীত করে বসেন, যাহার ফলে 


প্রতিবেশী জোতদীরটার শৃত্যু ঘটেছিল । আদালতের বিচারে হত্যাঁকারী হও 


'জোতদারটার বারো বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্ত মাত্র ছয় 
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বৎসর জেল খাটার পর হত্যাকারী জোতদাঁরটার কারাগারেই মৃত্যু ঘটে । 
এই কয়েদীটার মৃত্যুর পর জেল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কোতোয়ালীর ভারপ্রাপ্ত 
অফিগ্লারকে এই মৃত ব্যক্তির পুত্রদের তাদের পিতার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে 
দেবার জন্য একটা পত্র লিখেছিলেন, যাতে করে তারা তাদের পিতার 
আদ্ধাদির কাঁধ্য সময়মত সমাধান করতে পারে। এই পত্রখানি 
কোতৌয়ালীতে পৌছানো মাত্র সৈইখানে একটা বিশেষ সোরগোল পড়ে 
যায়। কোতৌয়ালীর বড় কর্তা হতে মেজ এবং ছোট কর্তা পর্য্যন্ত এই 
সংবাদটা স্বয়ং ত্রিশ মাইল দূরবর্তী গ্রামটাতে পদব্রজে গিয়ে মৃত ব্যক্তির 
অংজ্জীর ব্বজনকে জানিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরিশেষে 
ঠিক হলো যে কৌতৌয়ালীর ছোট কর্তাই এই শুভ কাঁধ্যটা সমাধান করে 
আসবেন। এর পর আর কাল বিলম্ব না করে ছোটবাবুসেই দিনই 
অকুস্থলে রওনা হয়ে গেলেন। কথিত গ্রাম্টীতে পৌছে তিনি একজন 
গরামবাসীকে পাকড়াও করে খেঁকরে উঠলেন, “এই, তোদের গ্রামের 
সেই অমুক লোকটার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কে কে আছে?” ছোট- 
বাবুকে সদলবলে গ্রামে ঢুকতে দেখে প্রত্যেক গ্রামবাসীই সন্ত্রত্ত হয়ে 
উঠেছিল। এদের মধ্যে একজন ভয়ে ভয়ে এগিয়ে উত্তর করলো “এজ্ঞে 
ওনার সাত সাতটা সাবালক বেটা, এখানে আছে। তেনার কারবার তো 
এখোন এনারাই দেখা শুনা করতেছেন।” অধিকতর জুদ্ধ হয়ে ছোটবাবু 
শান্রীদের হুকুম করলেন, “নিয়ে আয় সব কটাকে ধরে এইখানে |» 
সংবাদ পেয়ে মৃত ব্যক্তির পুত্র কয়টী ইতিমধ্যেই দারোগাবাবুর নির্কট 
হাজির হয়েছিল। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রটী এগিয়ে এসে “জিজ্ঞাস! 
করলো, “এই যে কর্তা, আমরা এসেই গেছি। এখন হুকুম করুন, 


কি আমাদের করতে হবে ।” চক্ষু রক্ত রক্তবর্ণ করে দীরোগাবাবু জানিয়ে 
দিলেন, “জানিস্‌ তোরা যে তোদের বাঁপজান আজ তিনদিন হলো জেলের * 
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মধ্যে মারা গেছে ?” বাপজানের মৃত্যুদংবাদ শুনে মৃত ব্যক্তির করটা 
পুত্ৰই তারম্বরে ক্রন্দন করে উঠছিল। কিন্ত ক্রন্দন আর তাঁদের হয়ে 
উঠলো না। দারোগাবাবু পুনরায় ধমক দিয়ে উঠে বললেন, “কান্নাটানা 
সে পরে হবে এখন। আগে ঠেলা সামলাও ৮ বাপ জন্তায় করে 
জেলে গিয়েছে, এর জন্য ছেলেদের কারুরই দাঁরী হবার কথা নর। 
এর জন্য ঠেলা সামলাবারই বা কি আছে তা বুঝতে না পেরে জোঠ পুত্রটী 
চোখের জল মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করলো, “পিতা আমাদের মারা 
গেলেন, তা তার জন্য আমাদের কি কস্থর আছে কর্তা, তা তো বুঝতে 
লারলাম।” দারোগাবাবু অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর করলেন, নিশ্চয়ই 
ক্র আছে। জানিস্‌ তোদের বাপজান বারো বছরের মধ্যে মাত্র ছ’টা 
বছর জেল খেটে মারা গেছে। এখন আর ছয় বছর জেল খাটবে 
কেটা রে? চন্‌ তো বেটাদের একজন বাঁকি ছণ্টা বছর খেটে দিয়ে 
আসবি।” মৃত ব্যক্তির পুত্রদের মধ্যে কেহই এ খুনে মধ্যে ছিল না, 
এজন্য তাঁদের বিচারও হর নি। পুত্রদের পক্ষে বাপের জেলের ভাগ 


নেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠে না। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে দারোগাবাবু 


উপস্থিত সকলকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিয়ে ভ্যে্ পুত্রগীকে বললেন, “কও কি 
কথাঃ এ'্যা? বাপের সম্পত্তির ভাগ লিবে আর তার জেলের ভাঁগ লিবে 
নাঃ এও কি আবার একটা! কথা নাকি ? বলি, সম্পত্তি তোমার নিজের 
শা তোমার বাপের? নিমকহারাম কোথাকার! বাপের সম্পত্তি 
ভৌঁমার তাহলে ছেড়ে দিতে হয়, আর বদি তার সম্পত্তি ভুমি: ভোগ 
করতে- চাও, তাহলে বাপের জেলের ভাগও তোমাদের নিতে হবে। 
এখন কি করবে ভেবে দেখে তা? কইয়ে দাও আমাকে, হু!” যুক্তি 


অকাট্য, এর উপর আর কথা চলে না। এদিকে সম্পত্তি গভর্ণমেন্টে A 


" বাজেয়াপ্ত হলেও ভাত ভিত্তি তাদের সবই গেলো। গ্রামের অজ্ঞ মোডলরা 
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এসে এ সম্বন্ধে অনেক সলা-পরামর্শ করার পর দাঁরোগাবাবুকে কাগজটা 
বেমালুম চেপে ফেলবার জন্য অনুরোধ জানালেন, পাচশত মুদ্রার বিনিময়ে । 
কোৱোয়ালীর ছোট কর্তা এই পাঁচশত মুদ্রা নিয়ে নাকি হাসতে হাঁসতে 
কোতোরালীতে ফিরে এসেছিলেন । 

“ঢেউ গুণার গল্প”, এদেশের রূপ কাহিনী। গল্পটা হচ্ছে এইরূপ ৷ 
কোনও এক রাজকর্মচারী অত্যন্তরূপ উৎকোচ গ্রাহক হয়ে উঠেন, কিন্তু 
প্রমাণ অভাবে তীর বিরুদ্ধে (কানও রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় 
না। কর্তৃপক্ষগ্ণ তখন তাকে অন্ত কোনও রূপ কাৰ্য্য আর না দিয়ে তাঁকে 
নদীর ধারে বসে ঢেউ গুণবার জন্যে নির্দেশ দেন। এততেও কিন্ত 
রাজকর্ম্মচারিটীর কোনও প্রকার অন্বিধা হয় নি। ঘাটে গিয়েই তিনি 
দেখতে পেলেন, যে নদী বক্ষে বহু জাহাজ ও নৌকা প্রত্যহই চলাচল করে 
থাঁকে। ‘নৌকা চলাচল দ্বারা ঢেউগুলি ভেঙে দিয়ে ঢেউ গুণার বিদ্ব 
ঘটানোর অজুহাতে নৌকাগুলির মাঝি মাল্লাদের নিকট তিনি নিয়মিত 
উৎকোচ গ্রহণ করতে তার কিছুমাত্র বিদ্র ঘটেনি । 

এইরূপ আরও অনেক গল্প এই উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে এদেশে শুনা 
গিয়ে থাকে । কথিত আছেঃ কোনও এক শান্ত্রীকে সাতকড়িবাবু নামক 
এক ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করে আনতে বলা হয়েছিল শান্ত্রী মহাশয় 
সাতকড়িবাবু নামক কোনও ভদ্রলোকের সন্ধান না পেঁয়ে সেই গ্রামের 
ছুকড়ি এবং পাঁচকড়ি নামক ছুই ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করতে উদ্ভত হন। 


গ্রামবাসীদের ধারণা হয়েছিল যে ছুই এবং পাঁচে সাত হয়, এইজন্যই বুঝি। 


শান্তী মহোদয় সাঁতকড়িবাবুর বদলে পীঁচকড়ি এবং দুকড়িবাবুকে গ্রেপ্তার 
করলেন । আঁসলে কিন্তু শান্ত্রী মহাশয় এইরূপভাঁবে মন্ত্রীস সৃষ্টি করে 
চেয়েছিলেন। - 
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এই সকল গাঁলগল্প হতে প্রমাণিত হবে বে এদেশে উৎকোচ গ্রহণের 
প্রথা বহুকাল হতে চলে আদছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই উৎকোচ 
গ্রহণ ভীতি প্রদর্শন দ্বারা অর্থ আদারেরও সামিল হয়েছে । অন্যায়ভাবে 
উৎকোচ দাতার উপকার করে কিংবা তাহার অপকার না করে, অর্থ 
আদায়ের নাম উৎকোচ গ্রহণ। একমাত্র ক্ষমতাপন্ন সরকারী 
অফিসারগণই এইরূপভাবে উপকার ৰা অপকার করতে সমর্থ হন, এই 
অন্ত একমাত্র সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধেই অপরাধের এই ( উৎকোচ 
গ্রহণের ) বিশেব বারাটা প্রযোজ্য হয়ে থাকে। সরকারী কর্মচারী 
ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে অপরাধের এই ধারাটী এই কারণে 
কদাপি প্রযোজ্য হয় না। অপরদিকে কেবলমাত্র “অন্থপকার করবো না” 
মাত্র এই জন্তই বদি কোনও ক্ষমতীপন্ন রাজকর্মচারী কাহারও নিকট 
অর্থ আদায় করে থাকেন তাহলে রূপ অর্থ গ্রহণকে “ভীতিগদর্শন দ্বারা 
অর্থ আদায়” বলা হয়ে থাকে। : 

এইবার আধুনিক কালের উৎকোচ গ্রহণের রীতি-নীতি সম্বন্ধে 
আলোচনা করা বাক। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটা প্ৰণিধানযোগ্য । 

“আমি একজন ধনী ও দুর্দান্ত জমিদার । দাঙ্গাহাঙ্গামা, গৃহদাহ ও 
খুনের অপরাধে আমার ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ছুই বৎসর 
কারাবাসের পর আমি উৎকোচ প্রদানের দানা, মুক্তিলাভের 
প্রয়াস পাই। কারা-কর্তৃপক্ষ উৎকোচ গ্রহণে রাজী হন, কিন্ত কিরূপ 
ভাবে তারা আমাকে মুক্তি দিতে পারবেন_এমন কোনও আইন সঙ্গত 
রতি জরা বহু চষ্টাতেও খুঁজে পান নি, আমি তখন নিজেই তাঁদের 
মগজে একটা সুচতুর মতলব যুগিয়ে দিই ১ যার জন্যে আইন সঙগতভাঁবে 
নির্দারিত কীরাবাসের ছয় বৎসর পূর্বেই আমি মুক্তি পেয়েছিলাম ৷ 
আমার পরামর্শমত কারা কর্তৃপক্ষ একটা স্ববৃহ মৃত গক্ষুরা সর্প রাত্রিবোগে 
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কারাঁকক্ষে আমদানী করে দেন। এই কারীকক্ষে এই সময় আরও বহু: 
কয়েদী নিদ্রা যাচ্ছিল | মধ্য রাত্রে আমার চীৎকারে জেগে উঠে সকলে 


দেলে যে আমি একটা ছড়ি দিয়ে সর্পটাকে সপাঁসপ আঘাত করে' 
তাকে সরাসরি মৃত্যুর মুখে পাঁঠাচ্ছি। এর পর কারা-কর্তৃপক্ষ আমার 


এই সর্প নিধন রূপ বীরত্বের গল্পটা ফলাও করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের 


গোচরীভূত করেন এবং সেই সঙ্গে 4ও তাদের জানিয়ে দেন যে এভাবে 
জীবন বিপন্ন করে সর্পটীকে, আমি নিধন না করলে কয়েদখানার বহু 


কয়েদীই মৃত্যুমুখে পতিত হতো । অতএব এতদাঁরা সুপারিশ করা যাচ্চে. 
বে অমুক কয়েদীকে তাঁর বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ অগ্রিম মুক্তিদানের জন্য 


আদেশ €দওয়! হোক। আমার এবস্বিধ বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ 
আমাকে আমার ইচ্ছামত মুক্তি প্রদানও করেছিলেন । 

টাকার হয় না এমন কোনও কিছুই এই পৃথিবীতে নেই। একথা 
খুবই সত্য, কিন্তু ত| সত্বেও বহু ধনী ব্যক্তিকে তাঁদের অপকর্মের জন্য 
পৃথিবীতে শাস্তি পেতে দেখা গেছে। ইহার কারণ পৃথিবীতে এমন 
লোকও আছে যাকে কোনও অবস্থাতেই ক্রয় করা যায় নি। তা না হ’লে 
পৃথিবী এতোদিনে শ্বাপদসন্থুল অরণ্যে পরিণত হয়ে যেতো । 

উৎকোচ উপঢৌকন গ্রহণ এই দুইয়ের মধ্যে তফাঁৎ অতীব 
সামান্য। নী রীদের পক্ষে উপঢৌকন গ্রহণ উৎকোচ 
গ্রহণেরই সামিল। বর্তমান বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্যে মানুষ 
উৎকোচ প্রদান করে এবং ভবিষ্যৎ বিপদ হতে ক্ষমা পাবার জন্তে মান্য 
মানুষকে উপঢোকন প্রেরন! করে। অন্যায়ভাবে সুবিধা বা সম্প্দ লাভ 
করার জন্যেও রাজকর্মচারীদের নিকট নানাবিধ উপচৌকনের দ্রব্যাদি 
প্রেরিত হয়েছে । আমার মতে যে সকল কর্মচারী একশত টাকা 


মাসিক মাহিনা পান, তীর! নাগরিকদের নিকট হতে মাত্র পাঁচ টীকা .. 
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মূল্যের কোনও এক উপচৌকনের দ্রব্য গ্রহণ করতে পারেন, অবশ্য বদি 
এ উপঢৌকন তার- কাছে বন্ধুত্বের নিদর্শনরূপে প্রেরিত হয়ে থাকে 
তবেই । কিন্ত পাচ টীকার অধিক মূল্যের কোনও দ্রব্যাদি দি 
উপটৌকন স্বরূপও তিনি গ্রহণ করেন, তাহলে তার এরূপ দ্রব্য গ্রহণকে 
আমরা উৎকোচ গ্রহণরূপ অপকর্ম্মরূপেই অভিহিত করবো। 
এমন অনেক রাজবকর্ম্মচারী আছেন বার! কিনা উৎকোচ স্বরূপ 
নগদ মুদ্রা গ্রহণ করেন না, এমন কি কেহ তাঁহাদের উহা প্রদান করতে 
চাইলে, তাহারা উহা দ্বণাভরে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন, কিন্ত তা সত্বেও 
আজকালকার পুংশ্চলি কন্ঠাদের ন্যায় নাগরিকদের নিকট হতে তারা 
₹ মুল্যবান দ্রব্যাদি গ্রহণ করতে একটুমাত্রও দ্বিধ| বোধ করেন নি। * আনার 
মতে এইরূপ ব্যবহারও উৎকোচ গ্রহণেরই সামিল, কারণ এই সকল 
দ্রব্যাদি তাদের ভালবেসে কেহ দেয় না, ভবিষ্যতে তাদের নিকট হতে 
সুবিধানত উপকার পাবার আশা থাকার জন্তেই এই সকল ত্রব্য ভাদের 
দেওয়া হয়ে থাকে। এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করার জন্যে এমন একটা বাধ্য- 
বাধকতা বা চক্ষুলজ্জ এনে যায় যে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে এদের এই 
সকল ব্যক্তিদের বহু অন্তায় আবারও সহ্‌ করতে বাধ্য হতে হয়। এমন 
অনেক পুলিশ অফিনার আছেন বারা এলাকাধীন ধনী ব্যক্তিদের নিকট 
হতে অমণের জন্য মোটর গাড়ী বা অন্তান্ত বানবাহন আদি চেয়ে নিয়ে 
থাকেন। আমার মতে এইরূপ কাঁধ্য হতেও রাঁজকর্ম্মচারীদের বিরত 
হওয়া উচিত। ইহা ছাড়া এমন কর্ম্মচারীও আছেন যাঁদের অর্থ দিয়ে 
হুলানো না গেলেও নারী দিয়ে ভুলানো সম্তবহয়েছে। আইনের চক্ষে 
ইহাও একটা অপরাধ। ইহা ছাড়া এমন ব্যক্তিও আছেন হীরা সামান্য 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনার হুন্দরী ভগিনীকে ফুলের তোড়া হাতে 
কতৃপক্ষের বাঙলোতে পাঠিয়ে নির্জে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহির্দেশে দাড়িয়ে 
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| থাকতেও কুগাবোধ করেন নি। এর চেয়েও নিল্ল'জ্জ উৎকোচ প্রদানের 
দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কি থাকতে পারে? এছাড়া চাকুরীতে সবিধা 
লান্ের জন্য সুন্দরী স্ত্রী বা ভগিনীদের ব্যক্তি বিশেষের সহিত আলাপ » 
করিয়ে দিয়ে নিজে দুরে সরে যাওয়ার মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরও 
সন্ধান এদেশে পাওয়া গিয়েছে । 

এমন অনেক রাঁজকর্মচারী এদেশে আছেন বারা নিজেরা উৎকোচ 
গ্রহণ করেন না, কিন্তু অপরের উৎকোচ গ্রহণের কার্যে এ রা বাধা দিতে 
কুঠাবোধ করেন। এইরূপ দুৰ্ববলতাকেও আমি একপ্রকার অপরাধ 
বলবো । প্রত্যেক সৎ রাঁজকর্মচীরীর উচিত অধস্তন এবং সমশ্রেণীভুক্ত কর্ম্ম- 
টীর্ীদের এমন কি উর্দতন কর্মচারীদেরও, সং ও সাধু হতে বাধ্য করা। 

আইনের চক্ষে যারা উৎকোচ প্রদান করেন বা ত প্রদান করতে বাধ্য 
হন তীরঃও অপরাধী । এই জন্যে উৎকোচ প্রদান করতে বাধ্য হলেও 
কেহ পরে এই উৎকোচ প্রদানের কথা আর কাহারও নিকট স্বীকার 
করেন না। উৎকোচ গ্রাহকদের সহজে অব্যাহতি লাঁভের ইহা অপর 
২ আর একটা কারণ। কিন্ত জনসাধারণের অবগত থাকা উচিত থে 
জু আইনে যাহাই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষগণ মামলা দায়ের করার সময় 
উৎকোচ দাতাদের সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে 
করেন না_্অবশ্ তীরা যদি পূর্ববাহ্নেই উৎকোচ গ্রাহকদের বিরুদ্ধে 
কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে 
রাজী থাকেন তবেই । 

নাগরিকগণ কিরূপণ দুব্বিপাকে পড়ে উৎকোচ প্রদান করতে বাধ্য 
হয়ে থাকেন তা নিম্নের বিবৃতিটী পাঠ করলে বুঝা যাবে। 

«আমি একজন লৌহ ব্যবদারী, বহুকাল হতে অতীব সততার সহিত 
আমি ব্যবসা কাধ্য চালিয়ে আমছিলাম। ইতিমধ্যে বুদ্ধ ব্যপদেশে, 
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কণ্ট্যোলের ব্যবস্থা হলো, প্রয়োজনমত পাঁরমিট বা ছ$ঢ-পত্র না পেলে 


ব্যবসা চালানো অসম্ভব। এর পর শীভ্রই আমি বুঝতে পারলাম 
সততার দিন চলে গেছে । এই সততাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে ব্যবসা 
তো! ফেল হবেই, এমন কি সপরিবারে আমাকে এজন্য উপবাস করতেও 
হতে পারে। অন্য কোনও ব্যবদার হদিস্‌ আমার জানা ছিল না। 
এছাড়া চাকুরী জীবনেও আমি অভ্যস্ত নই। এর ফলে বাধ্য হয়ে 
আমাকে উৎকোচ দিতে তো হয়ই, এমন কি ব্র্যাক মার্কেটেও আমাকে 
দ্রব্যাদি কিনতে বাধ্য হতে হয়েছিল।” 

নিন্লের অপর আর একটা বিবৃতি উদ্ধত করলাম, বিবৃতিটী হতে 
বিষয়টা আরও ভালোরূপে বুঝা যাবে। p 

“এক ব্যক্তি থানায় এসে আমার হাতে অকারণে দুইটা রৌপ্য মুদ্ৰা 
গুজে দেয়। আমি ধমকে উঠে তার নামে এজন্য মামলা ছু করতে 
চাইলে দে আমাকে আরও ছুইটা মুদ্রা প্রদান করলো। বোধ, 
হয় তার ধারণা হয়েছিল যে মাত্র দুইটা মুদ্রা দেওয়ার জন্যে আমি 


করে না তা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলো না। তার দৃঢ় ধারণা 
হয়েছিল বে টাকা না হলে পৃথিবীতে বুঝি কোনও কাঁযই হয় না ॥ 
আমি শীঘ্রই বুঝতে পারলাম যে অনাধু অফিদারদের আচরণই এই জন্ত 
দায়ী, এবং এও বুঝতে পারনাম যে এই লোকটার প্রতি রাগ করা 
আমাদের পক্ষে কোনরূপেই উচিত হবে না”: ৫ 

এই উৎকোচ গ্রহণ রীতি ইতে দেশ বা রাষ্ট্র, একমাত্র জনসাধারণের 
সাহাব্যেই যুক্ত হতে পারে। জনসাধারণ বদি উৎকোচ প্রদান হতে 
সম্যকরূপে বিরত থাকে, তাহলে রাজকন্মচারীদের পক্ষে উহ! গ্রহণ করা 
অধুনাকানে অনস্তব। কিন্তু বাস্তবকষেত্র দেখা গিয়াছে বে সমাজের 
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শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণও আঁপন আঁপন স্বার্থসিদ্ধির কারণে আগ্রহের সহিতই 


উৎকোচ প্রদান করেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ লোভ, লালদা, 
অন্ঠীয় ভাবে স্ৃবিধা গ্রহণের স্পৃহা জনসাধারণের অধিকাংশ ব্যক্তির * 
অন্তর হতে সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত না হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত এই উৎকোচ 
গ্রহণরূপ কু-প্রথা রাজকর্ন্চারীদের মধ্যে কোনও না কোনও প্রকারে 
প্রচলিত থাঁকবে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে বহু ব্যক্তি 
আবাঁর এই উৎকোচ প্রদান রীতিকে এমন সহজভাবে মেনে নিয়েছে যে 
তারা উহাকে “নজরাণা” বা “পাওনা” নামে অভিহিত করে রাঁজপুরুষদের 


ক্লারণে এবং অকারণে খুনী করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। রাভপুরুবরাও 


এই সফল প্নজরাণা” বা “পাওনা” তাদের নাব্য প্রাপ্য রূপে গণ্য 
করে অক্ুঠচিত্তে তা গ্রহণ করেছেন। 

এ ছড়া এমন কথাও শুনা গিয়েছে যে অনেষ্ট বা সৎকর্মচারীরা 
অনেষ্টি বা সতত! বজায় রাখতে গিয়ে নিজেদের চাকুরী পর্য্যন্ত খুইয়ে 
বসেছেন। নিয়ের বিবৃতিটা হতে বিষয়টী সম্যকরূপে বুঝা যাঁবে। 

«আমি যে স্থলে বদলি হয়ে এলাম সেই স্থলের সকল অফিসারই 
ঘুষখোঁর ছিলেন। আমি তাদের দলে ভিড়ে না যাওয়ার কারণে তারা 
সকলেই আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে থাঁকলেন। ঘুষের ব্যাপারে 
সংশ্লিষ্ট না থাঁকীর কারণে আমার পক্ষে যে কোনও মুহূর্তে বিষয়টা 
কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা না’কি খুবই স্বাভাবিক-_এই কারণে তারা 
আঁমাঁকে নানারূপ প্রলোভন দ্বারা তীদের দলে টেনে নেবার জন্তে প্রযীস 
পেতে থাকলেন । কিন্ত, পরিশেষে তা’তে অপারগ হয়ে আরা নানা 
ভাবে আমাকে উত্যক্ত করতে সুরু করে দিলেন। আমি শীদ্রই বুঝতে 
পাঁরলাঁম, বে আমি তীদের বিরাঁগভাঁজন ত হয়েছিই, এমন কি উর্দ্ধতন 
অফিদারদেরও আমি বিষ নজরে পড়ে গিয়েছি। আমার সহকন্ীরা- 
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নানা অজুহাতে কর্তৃপক্ষের নিকট আমার বিরুদ্ধে নানারপ অভিযোগ 
দায়ের করতে তো থাকলেনই, এমন কি জনসাধারণের মধ্য হতেও অনেকে 


এ'দের প্ররোচনায় পড়ে আমার বিরুদ্ধে গ্রভিবোগ জানাতে সুরু করে? 


দিলেন-_এইরূপ অবস্থায় একাকী আত্মরক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব 
ছিল। বেশী দিন এইখানে থাকলে তারা হয়তো ষড়যন্ত্র করে আমাকে 
জেলেই পাঠিয়ে দিতেন। বেগতিক দেখে পরিশেষে আমি কাজে 
ইন্তকা দিয়ে বাড়ী চলে আসি৷ 5 

অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্চারী আছেন খারা অধস্তন অফিসারদের 

নিকট হতে বিবিধ প্রকার আধিক সুবিধা প্রয়োজন মত আদায় 
করেছেন। দুষ্টক্ষতের মত এই কুপ্রথা অধস্তন অফিসারদের অত্যন্ত রূপ 
বেপরোয়া ও অসৎ প্রকৃতির করে দিয়ে সমগ্র শাসন ব্যবস্থাকে কলুষিত 
করে দিয়ে থাকে। এই কারণে কোনও কোনও অসৎ অথচ কর্মঠ 
উর্ধতন অফিসাররা অধস্তন অফিসারের নিকট হতে লানারূপ সুবিধা 
গ্রহণ করলেও পরিশেষে তাঁদেরই ক্ষতিসাধন করতে বাধ্য হতে হয়েছেন, 
কেবলমাত্র তাদের দাবিয়ে রাখবারই জন্তে। কিন্তু প্রথমে আস্কারা 
দিয়ে পরে এই সকল ব্যক্তিদের দাবিয়ে রাখা প্রায়ই সম্ভব হয়নি । এইরূপ 
ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে । এ 
সম্বন্ধে নিষ্নের বিবৃতিটী বিশেষ রূপে প্রণিধানবোগ্য। 

“আমি সেই দিন শান্তী করয়টিকে ধমক দিয়ে বললাম, “আমার কাছে 
প্রণাণ রয়েছে বে তোমরাই প্র স্থানে জুয়া বসিয়ে পয়সা নেওয়ার বন্দোবস্ত 
করেছে, বড় সাহেবের কাছে পেশ করে দিয়ে “আমি তোমাদের চাকুরী 
হতে বরখাস্ত করিয়ে দেবো।” উত্তরে একজন শান্তী আমাকে অবাক 
করে দিয়ে বলে উঠলো, ‘আজে, বড় সাহেবকে সস্তায় এ সব জিনিস 
তো আপনিই আমাদের কিনে দিতে বলেছেন। আমর! কি আমাদের 
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ঘর থেকে এ সকল জিনিস কিনে দেবে! না কি? মাইনে তো পাই 

প্রতি মানে মাত্র বিশ টাকা, আর তা ছাড়া আমরা পকেট থেকে 

প্র কাঁটা দিতেই বা যাবো কেন? দশজনের কাছ হতে এই ০ 
ভাবে টাকা আদীয় না করলে, আমরা অতো টাকা পাবোই বা 

কোথা থেকে ?” 

উপরি উক্ত বিবুতিটা হতে বুখা বাবে বে অসাধু উর্দ্ধতন এফিসীরদের 
অধস্তন অফিসাররা শদ্ধা” তো করেই না; এমন কি ভয়বা সম্মান 
দেখানোৌরও সকল সময় প্রয়োজন মনে করে না। অপর দিকে উর্দাতন 
স্ফিসারদেরও এই একই কারণে অধস্তন অফিসারদের ভয় করে চলতে 
বাধ্য হতে হয়েছে। এমন অনেক উর্ধতন অফিসার আছেন বারা 
পুরে” গিয়ে অধস্তন অফিদারদের অতিথি হয়ে যোড়শৌপচাঁরে পূজা 
গ্রহণ কৈ থাকেন। তা ছাড়া বিদায় নেবার সদয় আরও কিছু এটা 
ওটা সেটা উপহার স্বরূপ তীরা সন্দে করেও নিয়ে এসে থীকেন। বলা 
বাহুল্য এই সকল খরচ খরচা অধস্তন অফিদারদের নিজেদের পকেট হতে 
খরচ করা কখনও সম্ভব হয় নি। তারা ত্র টাকাট! জননীধাঁরণের 
নিকট হতে অবৈধ ভাবে নানা অছিলায় সংগ্রহ করে নিয়েছেন। 

এই সম্বন্ধে একটি হাস্তোদ্দীপক কাহিনীর অবতারণা নিক্পে 
করা হলো । 

“আমি সেই সময় ১নং থানার একজন সহকারী অফিসার রূপে কাজ 
করছিলাম, এই সময় ২নং থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার তার পরিবারবর্গকে 
থানার কোয়ার্টারে রেখে একাকী ১৫ দিনের জন্য ছুটি নিয়ে ভ্রমণে বার 
হন। ২নং থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অমুক সাহেবের অবর্তমানে এই 
পনেরো দিনের জন্ এ ২নং থানার তার গ্রহণ করবার জন্যে আদিষ্ট হয়ে 
আমি যথাসময়ে ও থানায় উপস্থিত হয়ে কর্তব্য কার্যে যোগদান করি। 
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পরের দিন প্রত্যুবে ও থানার এসে যথারীতি কাৰ্য্য স্থরু করে 
দিয়েছি। এমন সময় দরজার সিপাহী এসে জানালেন, বড় 

RCE আমাকে জেলাম জানা 
বলা বাহুল্য, এই আর্দালী খোদ বড় সাহেবের আর্দীলী বিধাঁর 
আমাদের অনেকেই তাঁকে অল্প বিস্তর ভয় করে চলতেন। টেলিফোনের 
রিসিভার ধরবামাত্র শুনলাম আর্দালী ধমক দিয়ে বলছেন, ‘কোৌন' 
হায়, বড়বাবু? কেঁও সাহেবকো বরাদ্দ মুরগী আভি তক 


নাহি ভেজা?” সাহেবের আর্দালীর কাছ হতে এইরূপ ভাবে ধমক থেতে 
আমি নারাজ ছিলাম, এ 


বলে উঠলাম, “কহে হাম্‌ সাহেবকো মুরগী 


b অবাক হয়ে যাই, কিছুটা শঙ্কিতও 
বটে। বড় সাঁহের গভীরভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওঃ তুমি? 
ভালো কথা, আজ সকালে আমার 
তণ্ডা হয়েছে ?? আমি সভয়ে উত্তর 
করলাম, “কৈ তেমন তো কিছু হয় নি? আপনার আর্দালী আমাকে 
আপনার ওখানে মুরগী পাঠাতে বলছিলো, তা আমি তো, স্যার এ সম্বন্ধে 


কিছুই জানি না। আগেকার বড়বাবু, এ সম্বন্ধে কিছুই আমাকে বলে 
যান নি? বড় সাহেব ' এই বিষয়ে বাই 
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বড় সাহেব তাঁর অনুরোধ জানিয়ে চলে গেলে আঁমি হাবিলদারকে 
ডাক দিয়ে আদেশ করলাম, ‘দেখো, বাজারদে একঠো মুরগী শূলকে 
সাহটেবেকো কুঠিমে ভেজ দেও। মুরগীকো দাম সাহ্বনে পাঁছু মা. 
লেগা ।» আমার কথা শুনে হাবিলদার সাঁহেব অবাক হরে গিয়েছিল । 
বিস্মিত হয়ে সে উত্তর করলো, “আপ, বড়বাঁবু একদম লেড়কা হায়। 
সাহেব রূপেয়া দেকে মূলেগা তো উনকো আর্দালী খোদ যাঁকে তো উস্‌ 


চিজ বাজারসে মুলনে দেবৃথা, আঁপকো কাহে বৌলেগা ? উস্‌ চীজ & 


কো দাম উম্‌ সব কুছ, আগীহিকো দেনে পড়েগা ৷? 
১ “হাবিলদার সাহেবের কথা গুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম । রোজ 
একটা ‘করে মুরগী কিনে সাহেবকে উপঢৌকন * পাঠাতে হলে 
প্রতি মাসে আমার বেতনের প্রায় অর্ধেকের উপর টাকা আমাকে ব্যয় 
করতে হঁবে। অথচ প্রথা মত সাহেবকে এও ভ্রব্যটা না পাঠালেও চাকুরী 
রাখা কঠিন হযয় উঠতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নানা কাঁরণে ভুল চুক হওয়া 
স্বাভাবিক, বরং তা না হওয়াই আশ্চর্য । এই মুরগী না পাঠানোর জন্যে 
তিনি মুখে আমাকে যে কিছুই বলবেন না, তা আঁমি জানি । কারণ, 
আইনতঃ এইরূপ কোনও উপচৌকন আমাদের নিকট হতে তিনি 
চাইতে পারেন না । কিন্তু এই ক্রটিটীকে উপলক্ষ্য করে অফিস সংক্রান্ত 
কীগজপত্রের উপর যে তিনি খোচাখুঁচি সুরু করে দেবেন না, তারই 
বা নিশ্চয়তা কি? ভাবছিলাম, এর পর কি করা বায়? হঠাৎ আমার 
লক্ষ্য পড়লো থানা বাড়ীর উঠানের দিকে। এই উঠানের উপর এই 
সময় থানার পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত অফিসারের দশ বারোটা প্রকাঁও প্রকাণ্ড 
ক কোনও কোনও ক্ষেত্রে মুল্যবান তুলা! দুপ্রাপ্য আতরে ভিজিয়ে সেই তুল! খুনে 
ত নিন্কের কাপড়ে পুরে লেপ তৈয়ারী করে তা এই সকল বড় সাহেবদের উপঢৌকন রপে 
পাঠানো হয়েছে। & 
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মুল্যবান পোষা মোরগ চরে বেড়াচ্ছিলো। এই মূল্যবান বিদেশী মোরগ 
কয়টা তার অত্যন্ত প্রিয় ও শখের সামগ্রী ছিলো। এদের পিছনে 
“তিনি প্রতি মাসে বহু অর্থ খরচ করে আসছিলেন। পরিশেষে নার 
হয়ে আমি হুকুম জানালাম, ব্যিস্ঠিক স্থায়। পকড়ো এহি মুরগী একঠো, 
তেজ দেও সাহেবকো পাশ৷ হাবিলদার সাহেবের বোধ হয় ভাগ 
বীটোয়ারার. ব্যাপারে পূর্বতন বড়বাবুর পর কিছুটা অভিযোগ ছিল। 
আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ 5 একটা বড় মোরগকে 
পাকড়াও করে বড় সাহেবের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে একটুও 
দেরী করলেন না। বলা বাহুল্য বড় সাহেব এই উপকারটুকুর উদ্য 
আমাকে সবিশেষ ধন্তবাঁদ জবানিয়েছিলেন। এইরূপ চমৎকার একটা 


“ঠিক হায়, ডরো মাৎ। রাত বারে! বাজনেকো বাদ খোঁয়াড়কো পাচিল 
পর চড়কে অন্দরমে কুঁদ যাও, 


1 


Bl 
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সমাচার অবগত হয়ে আমার উপর অত্যন্ত ক্রু্ধ হয়ে বললেন, ‘এ ক্যা 
কিয়। আপ? মেরি সত্য নাশ কর দিয়া, ছোঃ ছোঃ ছোঃ। উত্তরে 
আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, ‘হামরা কেয়া কন্থুর ভাই। আপ হামকো 
বোলকে গিয়া, কীহসে আঁপ দাহেবসে মুরগী ভেজথা থা ?? উত্তরে অমুক 
সাহেব জানালেন যে তিনি তাঁর বাকি কয়দিনের ছুটি আর উপভোগ 
করবেন না। এবং এ দিনই 'তিনি কার্যে দিবেন। অতশ্রব আমি এযন 
এক্ষুনি আমার পূর্ব থানায় ফিরে যাই। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে এ নং থানার 
ভার তীকে বুঝিয়ে দিয়ে আমার পূর্ব স্থানে ফিরে আসি। এর পরের 


এদিন অমুক সাহেব নিয়ম মত একটা ছোট সংগ্রহ করে সাহেবকে 


পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু এতে সাহেব অত্যন্তরূপ চটে উঠে বলেছিলেন, 
‘এ সব কি বাজে জিনিস আপনি পাঠিয়েছেন। অমুক বাবু 
অতো! ভালো জিনিস পাঁঠাঁতে পেরেছে, আর আপনিই বা তা পাঠাতে 
পাঁরবেন না কেন? আপনার মতো ঘুষখোঁর অফিসারকে আমি কালই 
এখান থেকে তাড়িয়ে দেবো, হা” 

কোঁনও কোঁনও ক্ষেত্রে এমন কথাও শুনা গিয়েছে যে এই সকল 
উর্দাতন অফিসারদের সহধশ্মিণীরাঁও তীদেরস্ব স্ব স্বামীর পদমর্যাদার স্থযৌগ 
নিয়ে অধস্তন অফিসারদের নিকট হতে কখনও বা জনসাধারণের নিকট 
হতে অবস্থাভেদে উপঢৌকন বা উৎকোচ গ্রহণ করেছেন। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে এই সকল মেমসাহেব স্বামীর অগোঁচরেও উৎকোচ 
গ্রহণ করে স্তরণ স্বাগী দ্বারা বহুবিধ অপকার্য্য করাঁতেও সক্ষম “হয়ে 
থাঁকেন। মেমসাহেবদের খুনী করতে পারলে কর্মচারিগণ, সহজেই 
প্রমোশন পেয়ে থাকেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে 
যে স্বামী উৎকোচ গ্রহণ করা পছন্দ করেন না, কিন্তু স্ত্রী গোপনে 
স্বামীর হয়ে তা সানন্দে গ্রহণ করে থাকেন। 
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উৎকোচ গ্রাহকগণ াঁধারণতঃ অত্যন্ত চতুর, সাবধানী, 
মেধাবী এবং কর্ম্মকুশল হয়ে থাকেন। এদের সহগুণ নিবি 
চাটুকারিতা শক্তি অদীম ; কর্মকুশলতা এবং চাটুকারিতা দ্বারী 
প্রত্যেক উদ্নতন অফিসারদের এরা এমনভাবে বণীভূত করে ফেলতে 
সক্ষম হন যে তাদের এই সকল পুস্থিপুত্রদের বিরুদ্ধে কেহ কোনও রূপ 
নালিশ জানাল তা তাঁদের নিকট অধিশ্বান্ত রূপে প্রতীত হয়। এ 
ছাড়া এলাকাধীন লম্পট ধনী ব্যক্তি, অত্যাচারী জমীদার, মুনাফাখোর 
ব্যবসায়িগণ এবং লোভী অথচ নাম করা উকিল ও মোক্তারদের সহিত 
এদের নিবিড়তম ভাবে যোগসাজ 
উঠেন বে এঁদের বিরুদ্ধ 
ব্যক্তি সাহসী হয় না। 


ই সকল উৎকোচ গ্রাহকগণ জান-ুাচুরী এবং মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ 
করে নিজেদের যে কোনও প্রকার অভিযোগ হতে যুক্ত করবার ক্ষমতা ত 
রাখেনই, এ ছাড়া অভিযোগকারীদেরও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়ে 
বিপদে ফেলতেও তীর সক্ষন। এই কারণে সরকারী কর্মচারীদের 
প্রাথমিক ব্যবস্থা রূপে তাহাদের 
সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা বদলি করে দেবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 
কিন্তু, কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনও দেখা 
অবর্তমানেও উল্লিখিত নাগরিকগণ 


কেনওনপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কোনও 


উৎকোচ গ্রহণ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, বথা- প্রত্যক্ষ এবংঅপ্রতাক্ষ। 


ন থাকায় এরা এত বেণী ক্ষমতাপন্ন হয়ে .. 
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কেহ কেহ সাক্ষাৎ ভাবে উৎকোঁচ দাতাদের নিকট হতে 'স্বযং উৎকোচ 
গ্রহণ করে থাকেন। কেহ কেহ আবার উহা গ্রহণ করেন অপর 
কৌনও এক ব্যক্তির মারফৎ। ইহা ছাড়া সমষ্টিগত ভাবে উৎকোচ: 
গ্রহণের কথাও শুনা গিয়েছে । এ পদ্ধতি অনুসারে অধস্তন কর্মচারীদের 
মারফৎ এলাকার বিভিন্ন স্থান হতে তোল! আদায় করে মূল কাছারীতে এ 
সকল তোলা প্রথমে জমা করার-গ্রয়ৌজন হয় ৷ এরপর প্রতি মাসের শেষ 
তারিখে এই তোলা সকল হতে লব্ধ অর্থের ভাগবীটোয়ারা,করা হয়ে থাকে। 
বড় সাহেব, ছোট সাহেব, বড়বাঁবুঃ ছোটবাবুঃ জমাঁদীর সাহেবঃ মু্সীবাবুর 


_ মধ্যে এই তোলা লব্ধ অর্থ ভাগ করে দেওয়া হতো। উৎকোচ গ্রাহকদের 


পদসর্ধযীদা অন্গুনারে এই সকল ভাগ বা হিস্তার নামকরণ করা হয়েছিল 
যথাক্রমে এইরূপ £_(১) লায়ন সেয়ার, (২) টাইগার সেয়ার, 
(৩)*লেপার্ড সেয়ার, (৪) জেকল শেয়ার, (৫) ক্যাট সেয়ার, 
(৬) র্যাট লেয়ার, (৭) ব্যাট দেয়ার ইত্যাদি। * t 
উৎকোচ প্রদান একটা সনাতন পদ্ধতি । উৎকোচ দ্বারা শত্রকেও 
মিত্র করা গিয়েছে। মহারাজ শিবাজীকেও পলায়নের সময় বহু 
স্থলে মোগল সেনানায়কদের দফায় দফায় উৎকোচ প্রদান করতে 
হয়েছিল। উৎকোচ প্রদান রীতির প্রচলন না থাকলে ভারতে মারাঠা 
শক্তির উত্থান কখনও সম্ভব হতো বলে মনে হয় না। বহু রাজ্য ও 
সাত্াজ্যের পতনের জন্য এ রাজ্য বা সাম্রাজ্যের সংশ্লিষ্ট লোভী ও অসাধু 
রাজকর্ন্চারীরাই প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন। এই কারণে দেশভক্ত ০সাধু 
নাগরিক মাত্রেরই উচিত অপাধু' এবং ‘লোভী বর্ম্মচারীদের খুঁজে বার 


* এইরপ পদ্ধতি বহু পুরাতন কালে না'কি কোনও কোনও স্থানে প্রচলিত ছিল, 
অধনাকালে ইহা! কাহিনীতে মাত্র পর্য্যবসিত হয়েছে। 
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করতে দেশের রাজশক্তিকে বথাসাধ্য সাহাব্য করা। সৌভাগ্যের 
বিষয় পুলিশ কর্ম্মচারীদহ ভারতীয় রাজকর্শ্মচারী এই জঘন্য উৎকোচ 
প্রহণকে অন্তরের সহিত আবহমানকাঁল হতেই দ্বণা করে এসেছেন। 

উৎকোচ গ্রাহকগণকে কয়েকটি কারণে মামলা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ 
সতযন্তরপ পছন্দ করে থাঁকেন। -নিয়ের বিবৃতিটি হ’তে বিষয়টি 
সম্যকরূপে বুঝা যাবে। Eo 

“আমি একজন আইন ব্যবসায়ী । আইন' ব্যবসায় উপলক্ষে আমাকে 
প্রায়ই কোতোয়ালীসমূহে বাতায়াত করতে হয়। এই কারণে আমাকে 


প্রতিদিনই সাধু এবং অসাধু_এই উভয়বিধ কর্মচারীদের সংস্পর্শে, 


আসতে হয়েছে। এই সকল কর্মচারীদের মধ্যে কে অনে& এবং 
কে-বা অনেষ্ট নয়, তা একমাত্র আমাদের পক্ষেই জ্ঞাত থাকা সম্ভব। 
কিন্তু এই উভয়বিধ কর্ম্মচারীদেরই আমাদের প্রয়োজন থাকায় তাদের 


কখনও কোনওরূপ ক্ষতিসাধন করার কথা চিন্তাও করি না। হা, 
একথা সত্য যে আমি ইচ্ছা করলেই এই সকল অসাধু অফিসারদের বে 


এমন কি তারা দল 
বেধে এদিন হতে আমার পিছনে এমনভাবে লেগে যাবে যে আমার 


ভাত-ভিত্তি পসার প্রভৃতি সব কিছুই বিনষ্ট হয়ে যাবে। 
সম্ধ্যবসারী অনান্য আইনজীবিগণও এজন্য 
করতেও কুষ্ঠা অনুভব করবে না. 

এইবার এই সাধু এবং সাধু অফিসারদের আমর! কি ভাবে কাজে 
লাগিয়ে থাকি তা বলি, উসন। আমাদের মকেলদের মধ্যে যারা 
অত্যন্তরূপ গরীব, কেবলমাত্র তাদেরই" জন্য আমাদের অনেষ্ট অফিসারদের 


পাহ 
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প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের ধনী মকেলদের জন্য, বিশেষ করে এদের 
মধ্যে যাদের কেন তত রং (50৮018) নয়, তাদের সুবিধার জন্য 
অশিরা অনাধু অফিদারদেরই বেছে নিয়ে থাকি। 

এ ছাড়া অনাঁধু অফিসারদের কাঁছ হতে দ্রুতগতিতে কাঁজ আদায় 
করা বায়। একটু বুঝিয়ে বলা যাকৃ। ধরুন, ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত 
কাৰ্য্য শেষ করে ফলাফল আদালতে পেশ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে 
কোনও এক হাঁকিম বাহাদুর আমার একটা আবেদনপত্র কোনও এক 
কোতৌয়ালীতে পাঠিয়ে দিলেন। এই কৌতৌয়ালের অধীনে আরও বহু 
সংখ্যক অফিদার থাকায় এই সকল আবেদনপত্রের তদন্ত তিনি নিজে 
কদাচিং করে থাকেন। তিনি কান্ুর মত তার অধীনস্থ এক একজন 
অফিসারকে এক একটা নিবেদনপত্র তদন্তের জন্য ভাগ করে দিয়ে 
থাকেন॥ এখন আমার এই নিবেদনপত্রের তদন্তের ভার যদি কোনও 
সাধু অফিদারের ভাগে পড়ে তাহলে তিনি হয় তো অনান্য শন্ত করণীয় 
কার্যাগুলি আগে সমাধা করে তবে আমার এই আবেদনপত্রের তদন্তের 
কার্যে মনোনিবেশ করবেন। হয়তো বা এই জন্য তিনি হাকিম প্রদত্ত 
ও ১৫ দিন সময়ের শেষ দিনে বা শেষ দিনের মাত্র ছুই তিনদিন পূর্বে 
আমার এই কার্যে মনোনিবেশ করবেন। কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্ৰমে উহা 
যদি কোনও অসাধু অফিসারের নিকটে পড়ে যায় তাহলে করেকটা মাত্র 
রজত মুদ্রার বিনিময়ে প্র ভদ্রলোকের দ্বার! আমরা প্রথম দুই তিন দিনের 
মধ্যেই আমাদের 'হক্‌ পাঁওনা আদায় করে নিতে পারবো। এইভাবে অল্প 
সময়ের মধ্যে কার্ধ্য সর্মাধা না হলে এই তদন্ত কাঁধ্য পুরাঁপুরিভাবে সমাধা 
করার জন্যে আদালত হতে আরও কয়েকবার হয় তো সময় নিতে 
হতো। সময় প্রার্থনার জন্তে আদালতে নূতন করে উকিল দ্বারা আবেদন 
করাতে হয়। এই জন্য ডাক টিকিট এবং উকিলের “ফি” বাবদ 
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খরভাঁও পড়ে বেশী। অথচ প্র খরচার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র এ 
অনাঁধু অফিসারকে বকশিন করে আমরা আমাদের হক্‌ পাঁওনাই 
আঁদায় করে নিতে পারি । 

এ ছড়া আমাদের কোনও মকেল প্রদত্ত উৎকোচ গ্রহণে যদি কোনও 
'অফিদার অস্বীকৃত হয়, তাঁহলে এ মক্কেলের ধারণা হয় যে, এ অফিসারটি 
বিরুদ্ধপক্ষীয় ব্যক্তির নিকট হতে পূর্ববাহ্রেই উৎকোচ গ্রহণ করে বসেছে 
এবং এই জন্য তাঁর! পূর্বাহ্েই এ অফিসারের সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
না করার জন্য আমাদের উপর বিরক্তি প্রকাশ করে থাকে । ফলে 
বাধ্য হয়ে এ অফিসারের নামে প্রদত্ত উৎকোচের অর্থাদি আমরাই 
আত্মসাৎ করতে বাধ্য হই। এই উৎকৌঁচ সম্বন্ধে অপর আঁর একটা 
কাহিনী বলছি শুন্থনু। কোনও এক বাড়ীওয়ালীর সহিত তার এক 
ভাড়াটিয়া কন্যার মামলা চলছিল । এই মামলার তদন্তরত অফিসারকে 
উদ্দেশ করে এ ভাড়াটিয়া কন্ঠাকে আমি এইরূপ এব উক্তি করতে 
শুনেছিলাম__“দেখুন, আমি গরীব লোক, আমার তো ওর মত অত টাকা 
কড়ি নেই। তবে বলেন তো আমি গতর নিয়ে আপনাকে খুনী করতে 
পারি। এই “গতর*রূপ প্রতিশবের মধ্যে কিরূপ প্রচ্ছন্ন ই্দিত ছিল 
তাহা সহজেই অস্থমেয়। এমন অনেক অফিসারকে আমি দেখেছি 
যাকে অর্থ দিয়ে ভুলোনো গিয়েছে আবার কাকেও ভূলোনো গিয়েছে 
নারী এবং পানীয় দিয়ে। এ ছাড়া এমন অফিদারও আমি দেখেছি যাঁরা 
উৎকোচ গ্রহণ না করলেও, কেবলমাত্র খাতিরে পড়ে কিংবা সহানুভূতির 
কারণে আমাদের অনেক অন্যায় আব্দার সহ করে 'এসেছেন।” 

এইবার এই উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে অপর আর একটা চিত্তাকর্ষক 
বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম । 


“কোনও একটা বড় কোটিপতি ব্যবসায়ীকে আমি হাতে নাতে বহু 
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সহত্র মূল্যের সরকারী দ্রব্যসহ ধরে ফেলি। অ ব্যবদাঁরীটি তখন তাকে 
বাচিয়ে দেবার জন্য আমাকে ২০ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা উৎকোচ দিতে চায় । 
ক্লিন্ত আমি তা দ্বণার সহিতই প্রত্যাখ্যান করি। এর পর দে আত্মপন্ম 
সমর্থনের জন্য অমুক বিভাগের এক কর্তা ব্যক্তির দস্তখতসহ্ত কয়েকটা 
চিঠি-পত্ৰ আমার নিকট দাখিল করলে আমি তা দেখে অবাক হয়ে.বাই'। 
এই পত্রগুলি হতে বুঝা বায় যে ও বিভাগ হতে ভুল করে অন্থান্ত দ্রব্যাদি 
সহ এই ধৃত ভ্রব্যগুলিও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সম্প্রতি এগুলি 
প্র সরকারী বিভাগে ফেরত দিবার জন্যেও ও ফার্সকে অনুরোধ জানানো 
হয়েছে। এঁ সকল চিঠিগুলি পিছনের তারিখ দিয়ে দস্তখত করে 


* আসাদী পক্ষকে যে দেওয়া হয়েছিল তাতে আর কোনওরূপ সন্দেহই 


ছিল না। কিন্তু ও পত্রগুলি আইনালুবায়ী সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া 
আমাদেরও আর অন্য কোনওরূপ উপায় ছিল 'না।” আসামী পক্ষ 
বেকন্থুর ভাবে,খালাস পেয়ে শ্লেষের সহিত এইরূপ এক উক্তি করেছিল 
«কেয়া বোলে বাবু সাঁহেব ! আপ বিশহাজার রুপেয়া! লেয়া নেহি। লেকেন 
দেখিয়ে হাম কুলে দশ হাঁজার রুপেয়ামে কাম্‌ ফতে কর লিয়া হায় ।”? 
তবে প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে উৎকোচ দ্বারা আহত অর্থাদি হতে স্থখ- 
ভোগ করা বহু লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। উৎকোচ গ্রাহকদের 
শেষ পরিণতি, বিশেষ করে তীদের সন্তান সন্তুতির অবস্থা অত্যন্ত 
ভয়াবহ হয়ে থাকে । কর্মজীবনে বাহাল থাকার সময়েও তারা কদাচিৎ 
মনের শান্তি উপভোগ করে থাঁকে। আমাকে কোনও এক সাধু 
অফিসীর বলেছিলেন, “আমি রাত্রকালে শান্তিতে ঘুমাতে চাই: একমাত্র 
এই কারণে আমি উৎকোচ গ্রহণ. করতে রাজী হই নি।” কথাটা যে 
অতীব সত্য তা নিম্নের বিবৃতিটি হতে প্রমাণিত হবে । 
“আমি একদা বাদী এবং করিয়াদী এই উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিদের নিকট 
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হতেই ৫০ টাঁকা উৎকোচ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্ত এজন্য বহুদিন 
পর্য্যন্ত আমাকে ভয়ে ভয়ে সময অতিবাহিত করতে হয়েছিল। আমি 
প্রত্যহ ট্রেণবোগে বিশ মাইল দুরে মহকুমার এনে গেশকারের নিট 
খবর নিয় যেতাম আমার নামে কেহ হাকিমের কাছে কোনও 
দরখাস্ত পেশ করেছে কি’ন| ? এই জন্য বহুদিন রাত্রিতে আমি নি্্বিপ্তে 
নিদ্রা যেতেওংপারি নি।* ্ 

সত্য কথা বলতে গেলে আজকাল বে ভাবে উৎকোচ গ্রহণ করা হয় 
তার চেয়ে ভিক্ষা করে খাওয়াও অনেক ভালো। এই সকল উৎকোচ 
গ্রাহকদের দ্বারা উৎকোচদাতারা আপন ভৃত্যের স্তায়ই তাদের কাধ্যাদি 


করিয়ে নিয়ে থাকে।* এই উৎকোচ গ্রহণকে গৃথিবীর জঘন্যতম কার্য 
পে অভিহিত করা যেতে পারে । 


* ব্যবারীরা উৎকোচকে “চাদি কা ভুতি” বলে উপহান করে ধাকেন। 


পরিশিষ্ট 


১৯৩৮ সাল ১*ই আগষ্ট তারিখে একটা ইংরাজী দরখাস্ত বসূপক্ষের 
নিকট পেশ কর! হয়েছিল। দরধাস্তটীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধত 


করা হলোঁ। 
“Most respectfully T beg to bring the following facts 
under your consideration and for favour of an. enquiry 
into them :— 

I am living 2৯ কস * Chandra Sen Street, 
Calcutta within the jurisdiction of the ৯ ৯ ৯ #* # Street, 
Police Station ;and I am a Graduate of the Calcutta 
University. 

One # ** * * a girl of about twenty years, lives 
in a neighbouring house at * #* # % * Road with her old 
mother and sister and under the guardianship of her 
maternal uncle, her father being dead. 

It was chance that brought us together and made us 
very intimate with each other—an intimacy, which is 
in the process of time, ripenend into a love, pure and 
unalloyed, deep and ferin. i 5 

She at last took the vow that she would marry no 
body else in this world except myself. jk 
Our mutual attachment for each other was a thing 
«not unknown to her guardians and her mother. We 
belong to the same caste and station in life and 
therefore there was n0 bar to our proposed union. 
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But her guardian wanted her ‘to marry elsewhere 
and began to oppress her and interfere with her freedom 
of actions and of will much against her desire and 
vehement protest. She is a major girl and Taturany 
she ressnted these cruel treatments and ডিক 
1215 unauthorised interference with her will. So she 


made up her mind that she Would rather make an end 

Try or bestow her love on any body 
that her guardians might bring in her Way without 
consulting her, showing any Tespect to her indipendent 


Choice. She must exercise her will and no body had 
any right to obstruct her, 


Therefore she insisted 
Once, without fail or she w 
Things had come to 


that I should marry .her at 
ould commit suicide. 


her aAWay although the girl 
Brotested shed and tried. 


being subjected to 
torture and cruelty, 


= ? 
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১5115 15 & Ar girl and no body has any right to 
restrain her freedom of movement by keeping her 
detained in a room. 
Moreover there is every chance that something verye 
tragic and untoward may happen if immediate succour 
5 not given to her and she set at liberty. [A 
I am not much concerned about myself butI am 
sincerely interested in thegood and welfare of the girl. ৰ 
IT come of a respectable family and therefore I do 
_ not want to place this matter in court and give a wide 
publicity) to the affair in the first instance. 
° TI tyerefore pray that your Honour would be 
gracio/sly pleased to direct the officer-in-charge of the 
local {hana to make a thorough enquiry into this 
matteP and if possible to take the statement of the girl 
and thus save a poor girl from death and dishonour.» 


গুরুদান চট্টোপাধ্যায় এও সন্স-এর পক্ষে 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক-_এগোবিন্দ পদ ভষ্টাচাধ্য, তারতবৰ প্রিন্টিং ওয়াকম্‌, 
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২.৩১১, কর্ণওয়ালিস ছ্বীট, কলিকাতা_-৬ 
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